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প্রাককখন 


আমাদের জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের কাহিনী এ গ্রন্থে এক অভিনব এবং 
অসামান্য দৃষ্টিকোশ থেকে বলা হয়েছে। একটি বিশেষ ভূখণ্ড কারও কাছে নেহাতই 
মানচিত্রের একটি অংশ, কারও কাছে ব। সে ভূখণ্ড ভৌগোলিক-রাষ্টনৈতিক 
কৌতৃহল জাগায়, অনেকের কাছে সে ভূখণ্ড হয়তো৷ এক তীর্ঘস্বরূপ এবং তার বেশি 
কিছু নয় । এ গ্রস্থে গ্রন্থকার ছজন আন্দামানকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে আমাদের 
বিগ্রবী আন্দোলনের এক আহ্ুপুধিক ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন । বজোপ- 
সাগরের এক প্রান্তে অবস্থিত এই দ্বীপটি ১৮৫৭ সালের মহ] জাগরণ থেকে শুরু 
করে ১৯৪৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর অর্থাৎ যেদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ ওই দ্বীপে 
জাতীয় ভ্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেছিলেন--সেই দীর্ঘ কালের জাতীয় 
আন্দোলনের নান। এতিহাসিক এবং নাটকীয় ঘটনার সাক্ষী । 

গ্রস্থকারদ্বয় বু যত্বে বহু তথ্য সংকলন করেছেন -_ প্রায় নব্বই বছরের মধ্যে 
ভারত উপমহাদেশ-আলোড়নকারী নানা বিদ্রোহ এবং অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত 
বহু বন্দী এবং শহীদের নাম এখানে সংকলিত হয়েছে । ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার 
প্রথম যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থানগুলি ছিল ওপনিবেশিক 
অধীনতা-পাঁশবদ্ধ এক প্রাচীন জাতির পুনর্জীগরণজাত বিস্ফোরণের মতো! । এ-সব 
বিস্ফোরণ ভারতের বিভিন্ধ প্রীন্তে, এমন-কি ভারতের সীমানার বাইরেও ঘটেছে । 
তার প্রতিম্পন্দন সমগ্র ভারতীয় ভূখগুকে সচকিত করেছে, আবার তা আন্দামান, 
বিশেষ করে তার কুখ্যাত সেলুলার বন্দীশিবিরকে ছু'য়েছে। সেখানে বিপ্লবী 
বন্দীর নির্যম নির্যাতন এবং মৃত্যুবরণের পথে স্বাধীনতার মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছেন । 
মনে রাখা প্রয়োজন যে আন্দামান সেলুলার জেলের যন্ত্রণাবিদ্ধ কস্বর ভারতবর্ষের 
মূলে ভূখণ্ডে পৌছতে কিছু সয় লেগেছিল । 

আমার স্পট মনে পড়ে ১৯৩৭ সালে আন্দামানের বিপ্রবী বন্দীরা কেমন করে, 
ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদীরা সেখানে যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন সে 


[১১] 


সম্পর্কে, ভারতবর্ষের মাচুষের চেতন! জাগানোর জঙন্ত অনশন ধর্মঘট শুরু করে- 
ছিলেন। কীভাবে কলকাতার ছাত্রসমাজ সেদিন হাজারে হাজারে পথ নেমে 
পড়েছিলেন, আন্দামান থেকে বীর দেশপ্রেমিকদের মূল ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনার জস্ক 
এক এরক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন, সে কথা আমার স্মৃতিতে আজও 
উজ্জ্বল | আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি ১৯৩৭ সালের এক এঁতিহাসিক বিকালে 
কলকাতার টাউন হলে আমার পৃজনীয় পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বস্থুর সভাপতিত্বে এক 
বিশাল প্রতিবাঁদ-সভায় শামিল হবাঁর জন্য আমরা যখন হাজারে হাজারে পায়ে 
প। মিলিয়ে এগোঙ্ছিলাম তখন কী নির্মম লাঠিচার্জ হয়েছিল আমাদের উপর । 

ভারতের বিপ্লব এখনও শেষ হয়নি । একে যথার্থ পরিণতির দিকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই বিপ্লবী এঁতিহাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, তাকে বাচিয়ে 
রাখতে হবে । এই পথে আন্দীমান হবে আমাদের আলোর দিশারী | আমাদের 
বুঝতে হবে নেতাজী স্থৃভাষচন্দ্র বস্থ কেন দিল্লীর লালকেন্লার প্রতীক তুলে ধরে- 
ছিলেন, কেন ঝাঁসির রানীর নাঁমে বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন । জাতীয় বিপ্লবের 
স্বার্থে প্রাচীন বীর এবং বীরত্বগাথাকে তিনি আমাদের স্থির সামনে তুলে ধরে- 
ছিলেন । আমাদের বিপ্লবী এঁতিহাকে পুনর্জীগ্রত করতে, যে-সব অপচেষ্টা 
আমাদের এঁতিহাঁসিক ধারাকে বিকৃত বা বিপথচারী করতে চাঁয় তার বিরুদ্ধে 
সজাগ থাকতে হবে । যনে রাখতে হবে এ-সব অশুভ শক্তির সঙ্গে আমাদের 
গৌরবময় এতিহ্যের কোনে যোগ নেই । 

আমি আঁশ। করব, যে-মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা৷ সার্থক 
হবে । আজকের জাতীয় জীবনের এই সংকটের মুহূর্তে, যখন “রাজপুত্র আর 
জমিদাররা" বেড়ে উঠছে আর “মানুষ ধবংসের মুখে' নেমে যাচ্ছে, তখন গ্রন্থ রচনার 
সাহস ধারা দেখিয়েছেন তারা দেশবাসীর অুঠ সাধুবাদ অর্জন করবেন, আমার 
সন্দেহ নেই । জয় হিন্দ । 


বন্ছদ্ধর। 
৯০, শরৎ বন্থ রোড 
কলিকাতা ৭০০ ০২৬ 


শিশিরকুমার বস্তু 
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“রাজবন্দীর জবানবন্দী” 


পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে লেখকের কৈফিয়ৎ পর্বও একটি প্রথা । বিদ্রোহী কবির 
উদ্‌ধৃতি দিয়ে শুরু করতে চাই-_ ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি রবিবারের ছুপুরে 
প্রেসিডেন্সি জেলে রাজদ্রোহে অপরাধী বন্দী কবির জবানবন্দী-_ 'রাঁজার পেছনে-_ 
ক্ষুদ্র আমার পেছনে রুদ্র |. আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ 
করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিতে মৃতি দানের জগ্ক ভগবান কর্তৃক প্রেরিত ।-.. সত্য স্বয়ং 
প্রকাশ ! তাহাকে কোন রক্ত আখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না । আমি 
চিরন্তন স্বয়ং প্রকাশের বীণ', যে বীণায় চিরন্তন সত্যের বাঁণী ধ্বনিত হয়েছিল ।.-.* 
মূলত এই হল আমাদের প্রস্তাবনাকারে নিবেদন ৷ বিস্বত, অবহেলিত তথা 
ইতিহাসকে বিকৃত করার যে নিরলপ প্রচেষ্টা চলেছে তার স্বরূপ ছিন্ন ভিন্ন করে 
সত্য উদঘাটনই আমাদের লক্ষ্য । 

আন্দামান সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সে-সব স্মতিকথা পাঠে 
স্তম্ভিত হতে হয় | নির্বাসিত বিপ্লবী রাজবন্দীদের প্রতি “13101705106 00100137 
অপসারণের জন্য ব্রিটিশরাঁজের পরিকল্পিত অত্যাচারের কাহিনী, কী অবর্ণনীয় 
ক্লেশ, দুর্দশ।, দৈহিক নির্যাতন, মানসিক পীড়ন, তিলে তিলে আত্মান্থতি দেওয়ার ' 
বস্তকঠিন সংকল্প আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে নির্বাসিত বন্দীদের দেশকে ভালো'- 
বাসার অপরাধে সহ করতে হয়েছিল । আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল ভারতে 
ইংরেজের তৈরি 'জেলখানা-কারাগার'-এ বাস করার নাতিদীর্ঘ অভিজ্ঞতা | তাই 
আমাদের নিবেদনকে আখ্যায়িত করেছি “রাজবন্দীর জবানবন্দী” রূপে। 
নির্বাসিতদের প্রতি দরদে, মমতায় সমবেদনায় মন আণুত হয়ে যায়। হৃদয়মথিত 
বিষাদে নিজেদের সম্ভ! বিলুপ্ত হয়ে তাদের সঙ্গে একাক্স হয় । যঙ্ত্রণায় চিৎকার 
করে প্রশ্ন তুলতে ইচ্ছে করে “তুমি কি তাদের ক্ষম। করিয়াছ' । 

তাই এই গ্রন্থ কেবলমাত্র সন-তারিখের তালিকায় কণ্টকিত কর! হয় নি। 
ধার! জীবনের সর্বস্ব পণ করে ফকির হওয়ার প্রতিজ্ঞ! নিয়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মুক্ত 
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করার জন্ত আয্মোৎসর্গ করলেন-_ ধাঁদের রবীন্দ্রনাথ বললেন-_- 0811 910% 
10578”, তাঁদের প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধা, মর্মবেদনা ও একাত্মবোধই এই 
পুস্তক রচনীর প্রেরণা । এ পর্যন্ত যে-সব পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে তা মূলত 
বিশেষ সময়ের বিশেষ ব্যক্তির অভিজ্ঞতালন্ধ স্মৃতিচারণ । ধারাবাহিকতা-বজিত 
এক-একটি অধ্যায়, এ সম্বন্ধে বিবিধ পুস্তকাদি পাঠে লক্ষ্য কর। যায় যে আন্দামান 
দণ্ডোপনিবেশের কাহিনী একান্তভাবেই ভারতের মুক্তি-সংগ্রণমে সশস্ত্র বিপ্লবের 
এক উজ্জ্বল ও প্রেরণাদীয়ক ধারাবাহিক কাহিনী | স্থগ্রথিত করে যদ্দি দেশবাসীর 
কাছে পরিবেশন কর! যায় তা৷ হলে তার মধ্যে ইতিহাস কথ বলে উঠবে । 
ইতিহাস শবের অর্থ হল-_ ইহা নিশ্চয়ই ঘটেছিল । সেই নিশ্চিত ঘটনার 
বিকৃতি ঘটিয়ে ক্ষমতাসীনরা! চিরকালই মসীলিপ্ত করেছে । এ যেন এক আদিম 
অপ্রতিরোধ্য বাসনা । তাই বোধ করি নেপোলিয়নের যখন ইতিহাস পাঠের ইচ্ছা 
হুত তখন পার্থচরকে আদেশ দিতেন-_ “18108 11০ 199 1187- _ রবীন্দ্রনীথও 
অনুরূপভাবেই সেই ইতিহাসকে আবার ক্ষেত্রবিশেষ আখ্যায়িত করছেন-_ 'ওগে। 


সেই প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত । কারণ প্রচারের যতগুলি মাধ্যম আছে 
তাতে অনবরত প্রচার চলেছে অহিংস আন্দোলনের ফলেই নাঁকি খণ্ডিত ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা এসেছে ।. “মিথ্যাময়ী' ইতিকথনের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য তথ্যের 
উপর নজর দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে অগ্রসর হতে হয়েছে । তত্বের দিকে ভ্রাক্ষেপ করার 
প্রয়োজন বোধ কর! হয় নি। তথ্য যদি হারিয়েষায় তত্ব অলীক হয়ে দাড়ায় 
--রিচিতে পারে ন] কু শ্বাশ্বত অধ্যায় । সেই হেতু মাধুকরী বৃত্তি অবলঘ্ঘন 
করে সাধ্যমত যেখান থেকে স্। তথ্য সংগ্রহ কর! গেছে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেশ- 
বাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা কর! হয়েছে। 

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ (যুদ্ধ) ভারতের স্বাধীনতার প্রথম সশস্ত্র 
বিপ্লব-_ এ তথ্য ইতিহাস-স্বীরুত | তার পর প্রায় একশত বৎসর ব্যাপী আঘাতের 
পর আঘাত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্‌কে নড়বড়ে করে দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন 
ইতিহাস-_ এবং প্রত্যেকটি বিপ্লব বা বিদ্রোহের অবসানে সেই বিপ্লবের নায়ক 
অথবা বন্দী অন্তান্ত বিপ্লবীদের স্থান সেই আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে। পরিণাম 
নরকয্ত্রণা ভোগ । তার পারম্পর্য রক্ষা করে সেই-দব বিস্বত প্রায় কাহিনী এই 
পুধ্তকে বিধৃত হয়েছে । আন্দামীনের ইতিহাস ও ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে 
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'আরস্ত করে স্বাধীনত৷ প্রাঞ্ি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দৌলন-জনিত সংক্ষিপ্তা- 
কার বিবরণ-_ পরিণতি ও আন্দামীন সেলুলার জেলে ধন্দীদের নাম যতদুর 
সম্ভব সংগৃহীত, প্রসঙ্গত সংঘবদ্ধাকারে দেওয়। হয়েছে । কারণ এদের যেন আমরা 
ভুলে না যাই। তাদের নাম যেন ঘরে ঘরে অক্ষয় হয়ে থাকে । 

যদিও সশস্ত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়-- সীওতাল বিদ্রোহ, কৃষক 
বিদ্রোহ, নীলকর বিদ্রোহ, কুক। বিদ্রোহ প্রভৃতি বিপুল ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন 
এই শতবর্ষব্যাপী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত কিন্ত গ্রন্থের প্রীসঙ্গিকতাবজিত বলেই সে- 
সব সযত্বে পরিহার করা হয়েছে। 

ব্রিটিশ শাসনের দমননীতির ফলে জাতি যে মৃতকল্প হয়ে পড়েছিল, তাকে 
একটা শক্ত নাঁড়া দেওয়ার প্রয়োজন প্রকট হয়েছিল, যে জাগরণের প্রচেষ্টার 
ফল বিক্ফোরণ ; বিস্ফোরণের প্রেক্ষাপটে সেই-সব অধ্যায় অবশ্ঠন্তাবী রূপে এসে 
পড়ে এবং য1 ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে একান্তভাবেই সম্প্‌ক্ত। এই বিবেচনায় বর্তমীন 
গ্রন্থে কারে! কারে! কাছে অপ্রাসঙ্গিক হলেও কয়েকজন প্রখ্যাত বিপ্লবীর ক্রিয়াকাণ্ড 
সন্নিবেশিত হয়েছে । 

আন্দীমানকে কেন্ত্র করে সশস্ত্র সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় 
আন্দামানে নির্বাসিত বিপ্লবী বন্দীদের সম্ভাব্য কিছু কিছু জীবনী সংযোজন কর] যেত, 
সেটাও কম আকর্ষণীয় হত না, কারণ ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে-_ 4০036 
810৩০৫016 01 & 10191 15 /0101) ৪ $০180171৩ 01 010%18101)* কিন্তু পুস্তকের 
কলেবর বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত ব্যয় ও পরিশ্রম বর্তমানে আমাদের সাঁধ্যাতীত। 

প্রথমেই আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ বিপ্লবী বাবা 
পৃথ্থি সিং আজাদকে । আমাদের উৎসাহিত করে তীর যে শ্তভেচ্ছাজ্ঞাপনপত্র 
তা আমাদের পরম সম্পদ ৷ তাঁর মূল্যবান উপদেশ এই পুস্তক রচনায় বিশেষ 
সহায়ক হয়েছে। 

স্বনামখ্যাত ডাঃ শিশিরকুমীর বস্থু মহাশয় তাঁর নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যেও 
এক সুচিন্তিত ও উৎসাহব্যঞ্ক ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থের সৌষ্ঠীবর্ধন করে 
গৌরবাম্বিত করেছেন । তার কাছে আমর! সবিশেষ কৃতজ্ঞ । 


এই গ্রন্থ প্রকাঁশ এবং আন্ুযঙ্গিক যাবতীয় কাজে প্রথমাঁবধি ধার কাছ থেকে 
উপদেশ ও এঁকান্িক সহযোগিতা পেয়েছি তিনি বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগের 


[১৫] 


শ্রীন্ববিমল লাহিড়ী । তীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বিবেচনায় তাঁকে ধন্যবাদ বা 
কুতজ্ঞত] জ্ঞাপন না করে অকুগচিত্তে বল] ভালে! তিনিই আমাদের ধন্য করেছেন । 

সবহৃদববর শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় নাঁন৷ পরামর্শ দিয়ে, তথ্য দিয়ে 
আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন । কৃতজ্ঞচিত্তে তার সহযোগিতা ত্বরণ করি। 

প্রচ্ছদ প্রণয়নে শিল্পী শ্রীদেবত্রত ঘোষ এবং মুদ্রণ ব্যাঁপারে শ্রীঅরিজিং 
কুমার ও শ্রীশিবনাঁথ পাঁল নিজেদের কাজ বলেই এই ক্ুপ্র প্রয়াসকে গ্রহণ করেছেন । 
তাঁদের কাছে আমর খণী হয়ে রইলাম । প্রচ্ছদ ও চিত্রমুক্রণে রাজ। প্রিপ্টার্স-এর 
প্রীবিত্যৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য । 

গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রের ফৌটে 6170010086018 73110800108, [ব569]1 : 4৯ 
19:07181 91087819179, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, নির্বাসিতের আত্মকথা গ্রন্থ, 
নেতাজী রিসার্চ ব্যুরে। ও শ্রীমান সিদ্ধার্থ বোসের সৌজস্থো প্রাপ্ত । শিশির স্টুডিও-র 
শ্রীমান অরুণ রায়চৌধুরী ফোটোগ্রাফির কাজে সহায়তা করেছেন__ তিনি 
আমাদের ধগ্যবাদার্হ । এ ছাড়াও ধাদের কাছে অযাচিত সাহায্য-সহযোগিত৷ 
পাওয়া! গেছে তাঁদের জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা | 
_ সর্বশেষে উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা আছে, যে ভাবনা-চিন্তা থেকে এই গ্রন্থ 
রচনার প্রেরণ। ও পরিকল্পন৷ তা৷ পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও 
মনে হয়েছে যে, স্বাধীনতার কিঞ্চিদধিক পূর্বে ও পরে ধারা জন্মগ্রহণ করলেন তারা 
সবদিক দিয়েই ছিন্নমূল ও দিগব্রান্ত হয়ে পড়লেন | স্বাধীনতা-সংগ্রামের ধারা- 
বাহিক এঁতিহের সঙ্গে তারা যোগন্থত্র হারিয়ে ফেলেছেন। কত ত্যাগ-তিতিক্ষা 
ও রক্তের'বিনিময়ে পৃথিবীতে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে মর্যাদা! পেয়ে ধারা 
গবিত-_ সেই স্বাধীনতার পশ্চাৎপট তাঁদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল। তাই যদি 
সর্বদা ব্যবহারযোগ্য এই গ্রন্থ স্বজাতীর গৌরবোজ্ছল অধ্যায়ের কথা জানতে ও 
কৌতুহল বাড়াতে এবং সেই জানার ফলে নিজেদের সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করে, ত্যাগমন্ত্রে উ,দ্ধ করে, তবেই এই গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হয়েছে বলে মনে 
করব । 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
অনিলচজ্! নাগ 
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সুচনা 


অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি । পু পুঞ্জ দ্বীপমাল। ৷ আদিম জঙ্গলাকীর্ণ। ধাঁড়িয়ে আছে 
যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের বুকে । বঙ্গোপসাগরে ৬১৪ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে, ৯২৯৪ 
ডিগ্রি পূর্ব দ্রীঘিমীংশের উপর অবস্থিত । কলকাতা থেকে ১২৫৫ কি.মি. মান্্রাজ 
থেকে ১১৯১ কি.মি. এবং রেঙ্গুন থেকে ৩৪৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত সেই দ্বীপপুঞ্জ । 
নাম তার আন্দামান ও নিকোবর ত্বীপপুঞ্জ । নামকরণের আদি ইতিহাস যা 
জানা যায় তা হ'ল-__বিদেশী জাহাজ যখন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিরাপদ দূরত্ব 
রেখে চলত তখন দ্বীপে কিছু কালো কালো৷ আবছা ছায়ামূত্তির মতো৷ জীব দেখা 
যেত-_ বিদেশী নাঁবিকরা দেশী খাঁলাসীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলত-_ ওরা 
নরখাদক হন্ুমান__ বিদেশীদের উচ্চারণ-বৈগুণ্যে-_ হনুমান 'হওুমান' আকার 
ধারণ করে এবং কালক্রমে রূপান্তরিত নাম হয়-_ “আন্দামান” । 

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের জান! ও অজানা যে-সমস্ত বিপ্লবী সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ 
দিলেন, বিচারের প্রহসনে মৃত্যুদণ্ডে মৃত্যু বরণ করলেন এবং প্রায় ছু-তিন হাঁজীর 
বিপ্লবী বন্দী আজীবন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য আন্দীমানে জীবনের অবশিষ্ট 
কাল তিলে তিলে অমানুষিক যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে শেষ করলেন, ধাঁদের 
কেউ আর দেশে ফিরতে পারেন নি-__ সেখানেই শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন_ তাঁদের 
অমর আত্মার উদ্দেশে সম্রদ্ধ প্রণিপাত জানিয়ে আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের ইতিবৃত্ত 
শুরু করছি । 

কোথাও দীর্ঘ, কোথাও প্রসারিত, কোথাও ভগ্ন এই দ্বীপমালা । সংখ্যাগণনার 
অতীতে “টারশিয়ারি' যুগে যখন আরাকান পর্বতশ্রেণী নিজেকে বিস্তার করতে 
চাইছিল, ইরাবতী উপত্যকায় আগ্নেয়গিরিসমূহ প্রীণ ফিরে পেয়েছিল, সে সময় 
প্রবল চাপে আরাকান পর্বতমালার কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 
সৃষ্টি করে। 

বিশাল আন্দামানের দ্বীপ-সংখ্যা ৩২৪ । সমুদ্রগর্ভে ডুবে থাকা পাহাড়ের 
শিখর-দেশ এই আন্দামান হ্বীপপুঞ্জ । মোট আয়তন ২৪৬১ বর্গমাইল । সব থেকে 


১ 


উচু পর্বত শিখর-_ 'স্যাডেল পিরু' সমুদ্র থেকে ২৪০০ ফুট উঁচু, উত্তর আন্দামানে । 
দ্বিতীয় : ফোর্ড পিক'__ ১৪০০ ফুট ও তৃতীয় : “মাউন্ট হ্যারিয়ট'__ ১২০০ ফুট। 
আন্দামানে গ্রীন্ম প্রথর নয়; শীতও প্রবল নয়। বছরে প্রায় সাত মাসই বৃষ্টি 
হয়। প্রাচীন আদিবাসী মানুষ আজও এখানে বর্তমান । “ফট গ্যাদারিং ট্রাইব" 
- যা আদিতম মান্থষের অংশ, পৃথিবীতে যা আজ নি:শেষিতপ্রায়, তাদেরই 
সামান্য কিছু এই দ্বীপের ঘন জঙ্গলের অধিবাসী | চাঁরটি মূল ভাগ এদের মধ্যে : 
১. আন্দামানী, ২. ওলী, ৩. জারোয়া, ৪. সের্টিনালী। এই আদিবাসীরা 
“নেগ্রিটো” পর্যায়ের ৷ দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ায় প্রাচীনতম অধিবাসী-_ “নেগ্রিটো'রা 
পৃথিবীর এই দিকে ছড়িয়ে ছিল। মাঁলয়ের “সেমাং ও আন্দামানের এই আদি 
মানুষর] “বিশ্তদ্ধ নেগ্রিটো? | আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের সংখ্যা ( যখন 
থেকে জানা যায় )- ৮০০০ থেকে ক্ষয়িফু। হ'তে হ'তে এখন শ'খানেকে 
ধাড়িয়েছে। 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান ইতিহাস ১৭৮৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে 
বল! যেতে পারে । ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্র্স-এর আদেশে 
ভারতীয় নৌবহরের লেঃ কলক্রক ([, ঘ২, 7, ০০019:০০%০ এবং আচিবন্ড 
ব্রেয়ার (1:01010810 8181) ২৯ ডিসেম্বর ১৭৮৮ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত 
[76515 দ্বীপে আসেন, এখানে একটি দপ্তোপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে রিপোর্ট 
দেওয়ার জন্য | রব্লেয়ার সেখান থেকে দক্ষিণ আন্দামানে (9০0 4১100810810) 
আঁসেন। এই দক্ষিণ আন্দামান বন্দরই (5০86 /0981810 7১০10 উপনিবেশ 
স্থাপনের উৎকৃষ্ট জায়গ! বলে তাঁর মতামত জানান । সে জায়গ। এখনো তার 
নাম বহন করছে 2০£]1 914৯1 নামে । ১৭৮৯ সালের ১২ জুন আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জের দণ্ডিত কয়েদীদের কলোনি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়! হয় । পোর্ট কর্ম- 
ওয়ালিশ (০০: 5010%181115)-এ (যা পরে পোর্ট ব্েয়ার নাঁমে পরিচিত ) একটি 
উপনিবেশ স্থাপনের আদেশ পেয়ে বেয়ার দ্বিতীয়বার আন্দীমানে আসেন ১৭৮৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে । সেখানে চ্যাটহাম (011891910) দ্বীপে ২৫ অক্টোবর 
১৭৮৯ সালের মধ্যেই ব্রেয়ার কিছু জায়গ! পরিফ্ার করিয়ে ফেলেন। আগস্ট 
১৭৯০ সালের মধ্যে সেখানে প্রথম কয়েদী-উপনিবেশ স্থাপিত হয় । ১৭৯১ সালের 
ফেব্রুয়ারির মধ্যে চ্যাট্হাঁম দ্বীপে নৌবহরের জিনিসপত্র অবতরণের জন্ত একটি 
জেটি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয় ৷ কিন্তু ১৭৯২ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরের 


বু 


তদানীন্তন অধিকর্তা কমৌডর কর্ণওয়ালিশের স্থপারিশে এই স্থান থেকে উত্তর 
আন্দীমানের উত্তর-পূর্ব বন্দরে উপনিবেশটি সরিয়ে নেওয়। হয়। পরে কিপ্ত এই 
উপনিবেশ সরিয়ে নেওয়া খুব অবিবেচনার কাজ বলে প্রমাণিত হল । কেনন! 
অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া অন্থস্থতা ও ম্যালেরিয়ায় প্রভৃত মৃত্যু হওয়ায় ইস্ট 
ইত্ডিয়। কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্গ ১৭৯৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি আন্দী- 
মানের এই কয়েদী উপনিবেশটি থেকে সমস্ত লোকজন সরিয়ে নিয়ে এটি বন্ধ করে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময় সেখানে ২৭০ জন সাধারণ কয়েদী ও ৫০০ জন 
'অন্যান্ পুরুষ, মহিল। ও শিশু ছিল। 

এর পর থেকে বোর্ড অব ডিরেক্র্স আন্দামান রান্নার নু 
১৮৪৯ সালে আন্দামানের কাছে যে ব্রিটিশ জাহাজটি ধ্বংস হয় এবং আরোহী ও 
নাবিকগণ আন্দামানের আদিবাসী দ্বারা নিহত হয়-_ সে ঘটনার খবর বোর্ড অব 
ডিরেইটর্স ঘটনার পাঁচ বছর পর (১৮৫৪ সালে) জানতে পাঁরে ।-_ তার পরেই 
বোর্ড অব ডিরেক্র্স ভারতের গবর্নর জেনারেলকে আন্দীমানে একটি দণ্ডোপনিবেশ 
গড়ে তোলার অনুরোধ করে। কিন্তু গবর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ও তার 
কাউন্সিল সমবেত ভাবে এই প্রস্তাব বাতিল করে দেন ব্যয়বাছল্যের কারণে । 
কিন্তু ১৮৫৭ সাঁলের মহাঁবিদ্রোহই ব্রিটিশ সরকারকে আন্দামানে আবার দণ্ডোপ- 
নিবেশ স্থাপনের কথা চিন্তা কবতে বাধ্য করে। সেই কারণে ১৮৫৭ সালের ২০ 
নভেম্বর 01. চে, 181০০০01505 00, 189 917 ও 1.0, 76800901৩-কে 
নিয়ে আন্দীমানে দণ্ডোপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেস্টে-_. একটি কমিটি গঠিত হয়। 
সে রিপোর্টের ভিত্তিতে গবর্মমেণ্টের আদেশ : 

“0730106 ]90109181], ০০, ০, 21, 15119 00106 1858--- (0101000101006 
01 2100198 (90৬01:010)6100,-- 10 1089 06610 06161791156. 09 2২181) [7018+- 
0165 015 03961001 036106191 11 ০0018011 0 530901181 ৪ 7১61081 9০001৩- 
1061 00. 400:817081) 18121709, 001 1105 16০99001010 11) 1106 9180 11. 
968002 01 000৬109 98110900060. 0 1700115011100191 8110 (18:0900113- 
0০00 01 0110968 0 200079 810 1609111010 20৫ 01 00161 ০00651058 
90121760090 1170:55%/101, 2100 ০৬০10008115 101 1085 16981061017 01 811 
€0051018 00091: 55105105 01 0:8189012080100, 11102), 00116880128 
৪ 109 0096 ০০ 111008106 6%0060161) 00 8600 60 80916 96001607601 


901 005 75108150111) 10৬100995০৮ 77017 শি 8185810, 13৮ 16011081101, 
“১0081087810 1857” শুক্তিতীর্ঘ আন্দামান” পুস্তিকা, 

080 7 749-কে আন্বামানে দণ্ডোপনিবেশ স্থাপনের ভার দিয়ে পঠানো। 
হল। 19 মাত্র ছূমাস আন্দামানে থাকেন । তার পর 81095 29161801 
$/৪1161 আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের প্রথম সথপারিণ্টেনডেপ্ট হন । 


সিপাহী বিদ্রোহ : পরিচয়, প্রকৃতি, পরিণাম : 
আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে সিপাহী বিদ্রোহের বন্দীগণ 


প্রাক্তন আন্দামান বন্দীদের সংস্থা-_ আন্দামানকে আখ্যায়িত করেছে__ “মুক্তি 
তীর্থ আন্দীমান' | কেন মুক্তি তীর্থ? কারণ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন 
পর্যায়ে বিভিন্ন সংগ্রামে দণ্ডিতদের অশেষ ক্লেশের কাহিনী জড়িয়ে আছে এই 
উপনিবেশে। সিপাহী যুদ্ধকেই স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধে বলে ইতিহাস স্বীরুতি 
দেয়। তার পর শতাব্দীব্যাপী সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস । 
এই দণ্ডোপনিবেশের ইতিবৃত্ত বলতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সিপাহী 
যুদ্ধের কাহিনী দিয়ে । 

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ-মহাবিদ্রোহ-_সিপাহীযুদ্ধ ব্যারাঁকপুরে মঙ্গলপাণ্ডে 
যে বিদ্রোহের মশালে প্রথম আগুন দিলেন ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্৮-_ সার 
ভারতে ১০ মে, ১৮৫৭ থেকে সে বিদ্রোহের লেলিহান শিখ! ছড়িয়ে পড়ল। দিকে 
দিকে বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণ ইংরেজ সৈম্ত ছাউনিগুলি ধংস করতে 
লাগল । সিপাহী, কষক ও অন্তান্য জনসাধারণ সহ মোট প্রায় এক কোটি লোক 
এই.বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে । বিদ্রোহী ভারতীয় দিপাহী ও অন্তান্য বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে ইংরজ সৈম্যদলের উরি ভারতে ইংরেজের ভিত নড়ে 
ওঠে, ব্রিটিশ প্রমাদ গনল | 

কিন্ত কেন এই বিদ্রোহ-_ কেনই বা এ যুদ্ধ? "8০ [২৩০1 ০6185? 
৪৪ 17101011 10016 0190 & 00616 0100০% 0£ 9600/ ৫1599066170, 10 
8৪ 10, 758110% ৪ 010080%06 ৪০০0০0180৩0 £116%81103 01 (16 [0০০০016 
8%88750 0:01700811%”5 9000710190861010 8100. ০06 0361 ৫19111065 10: 
10518) 1661006.” -714192677717272 ৪09081 0০011 0 1500- 
9810009] 73655687017) 8100 11910108, 0 0. [5 ৩৬ 105110 । এ কথা 
সত্য যে রাজ্যচ্যুত অথবা নান কারণে বিক্ষুব্ধ কয়েকজন দেশীয় নুপতি এই বিদ্রোহের 
মধ্য দিয়ে ব্রিটিশকে এদেশ থেকে বহিষ্কৃত করে নিজেদের রাজ্য ফিরে পেতে চেয়ে- 


৫ 


ছিলেন । কিন্তু তাতে কী এসে যায়। তাঁরা তো৷ ভারতীয় সিপাহী ও অর্থ নৈতিক 
কারণে পিষ্ট, বিদেশী শাসনে অতিষ্ঠ জনগণের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করতে 
চেয়েছিলেন ইংরেজের হাত থেকে । ইংরেজের ব্যবহারে অসন্ত্ট ভারতীয়- 
সিপাহীরাই এই যুদ্ধের মূল শক্তি । হাঁজার হাজার ভারতীয় সিপাহী ইংরেজের 
সৈম্ঠ ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্রোহে যৌগ দেয়-_ ইংরেজ সৈম্র সঙ্গে যুদ্ধ 
করে-_ প্রাণ নেয় ও প্রাণ দেয় নির্ভীক ভাবে | অনেক জায়গায় নিজেদের স্বাধীন 
শাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করে । 

প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্রোহের পরিকল্পন। প্রস্তুতি অনেকদিন আগে থেকেই অতি 
গোপনে চলতে থাকে কানপুরের বিঠুরে, ধুন্ধুপন্থ নীনাসাঁহেবের দরবার গৃহে । 
শেষ পেশোয়', রাজ্যচ্যুত দ্বিতীয় বাঁজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানাঁসাহেব | দ্বিতীয় 
বাজীরাও রাজ্যচ্যুত হওয়ার পর ইংরেজের নির্দেশে কানপুর থেকে বারো মাইল 
দূরে গঙ্গাতীরে বিঠুরে বাঁস করতে থাকেন-_ ত্র বহু আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি নিয়ে, 
বাধষিক আট লক্ষ টাকার বৃত্তি ও একটি জায়গীরের বিনিময়ে । বত্রিশ বছর এই 
বৃত্তি ভোগ করার পর দ্বিতীয় বাঁজীরাও বিঠুরে মীরা যাঁন ১৮৫১ সালে । মৃত্যু- 
কালে তিনি তার দত্তক পুত্র নানাসাহেবকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে 
যান। কিন্তু ইংরেজ সরকার নানাসাহেবকে এই বৃত্তি মঞ্চুর করতে অস্বীকার করে 
নানা অভুহাতে। বহু ভাবে চেষ্টা করেও পানাসাহেব বিফল হন। ১৮৫৩ 
সালের গ্রীত্মকালে তিনি আিমুল্লীকে তাঁর দূত নিযুক্ত করে ইংলগ্ডে পাঠান-_. 
ইস্ট ইপ্ডিয়।৷ কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্গও ইংলগ্ডের রানীর কাছে, তার পিতার 
এ বৃত্তি তাঁকে মঞ্জুর করার জন্য । কিন্তু প্রচেষ্টা বিফল হয়। পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী আজিমুল্লা-_ ফ্রান্স, তুর্ষ ও রীশিয়ায় ভারতে বিপ্লবের সাহায্যের জন্য 
চেষ্টা করেন। প্রায় আড়াই বছর পর তিনি ভারতে ফেরেনশ। বিদ্রোহের 
প্রস্তুতি চলতে থাকে নিভৃতে । নানাসাহেব বাইরে খুব ইংরেজ ভক্ত-_- আর 
ইংরেজরাও তা বিশ্বাস করত। নানাসাহেবই যে এই বিদ্রোহের নায়ক তা 
ইংরেজর] বহুদিন পর্যন্ত বুঝতে পারে নি। এত চাতুর্ষের সঙ্গে নানাসাহেব কাজ 
করেছিলেন । নানাসাহেব তীর বিশ্বস্ত দূত মীরফত খুব গোপনে ভারতের সব 
দেশীয় রাজাদের ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থানে যোগ দিতে আহ্বান করেছিলেন । 
ভারতে সকল ব্রিটিশ সৈম্ভ ছাউনিগুলিতে নানাঁসাহেবের লোকেরা, ইংরেজের 
প্রতি বহু কারণে অত্যন্ত অসন্তষ্ট ভারতীয়-সিপাহীদের কাছে বিদ্রোহে যোঁগ- 


ঙ 


দানের আহ্বান করতে থাকে । ইংরেজের সৈম্ত ছাউনিগুলির বাইরে দেখা যেতে 
লাগল বহু সন্ন্যাসী ও ফকীরকে | এই সন্ক্যাসী ও ফকীরর! দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করতে থাঁকে আসন্ন বিদ্রোহের সামিল 
হওয়ার জন্য । প্রচার হতে থাকে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ গণনা-- পলাশীযুদ্ধের 
১৭৫৭ সালের ২৩ জুনের-একশো! বছর পর ব্রিটিশ ভারতে আর থাকবে ন1। 
বাংলা থেকে স্বদূর পেশোয়ার পর্যন্ত সব ইংরেজ সৈম্য ছাউনিগুলিতে দেশী 
সিপাহীদের কাছে বিলি হতে থাকল প্রচুর “চাঁপাটি চিঠি”, এক গ্রাম থেকে 
অন্গ্রামে__ এক সিপাহী ব্যারাক থেকে অন্য সিপাহী ব্যারাকে চলে যেতে লাগল 
এই চাপাটি-__ ময়দার রুটি | প্রচার হল: এ খেলে কোনো অস্থখ হয় না । প্রকৃত- 
পক্ষে এই চাঁপাটির মধ্যে থাকত আসন্ন বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার আহ্বান-লিপি। 
জনসাধারণ ও সিপাহীরা অতি আগ্রহের সঙ্গে এই চাপাটি নিত ও বিলি করত। 
নির্দেশ ছিল কোনে। সিপাহীদল বিদ্রোহ করলে তারা ব্যারাকে বা অফিসারদের 
বাংলোতে আগুন লাগিয়ে দেবে-__- যাতে বন্ুদূরের সিপাহীরা সেই আগুন দেখে- 
বুঝতে পারে যে ওখানকার সিপাহীর। বিদ্রোহ করবে বা করেছে । আর ঠিক 
এইভাবেই কাজ হয়েছিল দেশের বন জেলখানাতে, কয়েদীদের কাছেও এই- 
“চাঁপাটি চিঠি*-বিলি হয়েছিল । 

বিপ্নবের প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে এল একটি অব্যর্থ স্বযোগ । কোম্পানির 
ফৌজের মধ্যে এতদিন “ব্রাউন ব্রেস” শাঁমে অল্প পাল্লার বন্দুকের ব্যবহার ছিল। 
এবার তার বদলে সৈনিকদের ব্যবহারের জদ্ক এল দুরপাল্লার বন্দুক-“এনফিল্ড 
গান" । এই বন্দুকের টোটা গোঁরু ও শুয়োরের চবি-মাখানে। মস্থণ কাগজে 
মোড়া থাকত, আর সেই কাগজ দ্রীতে কেটে টোট1 বন্দুকে ভরতে হত। এই 
খবর সিপাহীদের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হৃষ্টি করে। হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের সিপাহীর1 জাতি ও ধর্ম নাশের আতঙ্কে ইংরেজদিগের উপর ভীষণ 
ক্রোধান্বিত হয় । এক ছাউনি থেকে অপর ছাউনিতে গোঁপনে তার! খবর পাঠাতে 
থাকে আসন্ন বিদ্রোহে তাদের যোগদানের সম্মতি জানিয়ে । 

এই সময় আরো একটি কথ৷ খুব প্রচার হয় জনসাধারণ ও সিপাহীদের মধ্যে, 
যে, ইংরেজ ভারতীয়দের জীতি নাশের জন্য হাঁড়ের গু'ড়ে। মিশিয়ে দিচ্ছে-__ চিনি, 
ম্ছন ও ময়দার মধ্যে । জনসাধারণ ও সিপাহীর। উত্তেজিত__ ইংরেজের উপর ভীষখ 
বিরূপ । 


বিপ্লবের প্রস্ততি পর্ব প্রায় শেষ । ঠিক হল সারাভারতের কোম্পানির বিভিন্ন 
সেনানিবাসের সমস্ত দেশীয় সিপাহীরা ও জনসাধারণ একই দিনে বিদ্রোহ করাবে-_ 
আর সে তারিখটি হল-_- রবিবার ৩১ মে, ১৮৫৭ খু । গোপন কর্মকেন্্রগুলি 
হল-_ বিঠুর, দিল্লী, লক্ষ, বিহারের আর জেলার জগদীশপুর প্রভৃতি | 

কিন্ত সিপাহীরা কোনে। কোনে! জায়গায় অধৈর্য হয়ে ওঠে। বহরমপুরের 
উনিশ নম্বর রেজিমেন্টের সিপাহীরা ১৮৫৭-র ১৯ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহ করে বসল। 
সহজেই ইংরেজ সেনানায়কর! সেদিনের বিদ্রোহ দমন করে। সেদিন__ বহরম- 
পুরের নিকটবর্তী অঞ্চলের অনেক লোক িপাহীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য বহরম- 
পুরে এসে জমায়েত হয় ও মুশিদাবাদের নবাবকে এই বিদ্রোহের 'নেতৃত্ব নিতে 
অন্থরোধ করে। নবাব কিন্তু রাজী হন নি। পরে এই ১৯ নং রেজিমেপ্টকে 
বন্দী করে ব্যারাকপুরে নিয়ে যাঁওয়৷ হচ্ছিল । সেই সংবাদ ও অনেক গোরা সৈল্ত 
কলকাতায় এসেছে-_ এই সংবাদে ও পূর্ব থেকেই উক্ত চবি-টোটার খবরে 
উত্তেজিত ব্যারাকিপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহী হয় ১৮৫৭ 
সালের ২৯ মার্চ । ৮ এপ্রিল ১৮৫৭ মঙ্গল পাণ্ডে ফীঁসি হল সর্বজনসমক্ষে | আর 
২২ এপ্রিল ১৮৫৭ তে ফাঁসি হল জমাঁদার ঈশ্বরী পাড়ের । ঠার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
হল- _ ঘটনার সময় মঙ্গল পাঁণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থেকেও তিনি বাঁধা দেন নি। 

২৪ এপ্রিল ১৮৫৭ মীরাঁটের 314 ৪0৮০ 08৮811/-র অশ্বীরোহী সৈন্তর 
চবি মাথানো সেই টোটা নিতে অস্বীকার করে । ৯ মে ১৮৫৭ কোর্ট মার্শালে 
বিচারে এ অশ্বারোহী সিপাহীদের ৮৫ জনকে সৈম্ভ বাঁহিনী থেকে বহিষ্কৃত করা হয় 
ও তাদের দশ বছর করে কারাদণ্ড হয় ।-_ তাদের হাতে ও পায়ে বেড়ী দিয়ে 
জেলখানায় রাখ! হয়। 

মীরাটের সিপাহীরা অপমানিত, লাঞ্চিত হল। ১০ মে ১৮৫৭ সন্ধ্যায় 
মীরাঁটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে জেলখানায় থাকা তাদের সেই ৮৫ জন 
সহকর্মীকে জেল ভেঙে মুক্ত করে নিয়ে আসে-_ তংসহ জেলের তিন-চারশো 
সাধারণ কয়েদী । সেনানিবাসে, অফিসারদের বাংলোগুলিতে আগুন লাগিয়ে 
দেয় । মীরাট সেনানিবাসের কর্নেল ফিনিস্‌ সিপাহী-বিপ্রোহের প্রথম বলি । এই 
মীরাটেই প্রথম গ্বনি উঠল-_ “ফিরিঙ্গি লোগে! কো মীরৌ।” মীরাঁটের সমস্ত 
দেশী সিপাহী বিদ্রোহী হয়ে ইংরেজ অফিসারদের আক্রমণ করে হত্যা! করল । 
তাঁদের সঙ্গে সেদিন মীরাটের সাধারণ লোঁকও যোগ দেয়। দিল্লীর সঙ্গে 


৮ 


টেলিগ্রাফ লাইনও তার! কেটে দেয়। ছাউনিতে, রাস্তায় পথে পথে-_ শুধু 
ইংরেজদের মৃতদেহ | প্রীয় প্রত্যেক ইংরেজ এঁতিহাঁসিকের অভিমত-_ “দি গ্রেট 
ক্রিশ্চিয়ান কার্নেজ* এইভাবে শেষ হয়। ভাবতে অবাক লাগে ইংরেজ-কর্তৃক 
সম্মিলিত হিন্দু-মুসলিম হত্যালীল। “কার্নেজ" বলে গণ্য হল না। রাত্রি শেষ 
হবার আগে এই বিদ্রোহী বাহিনী-_ পদাতিক ও অশ্বারোহী ছু হাজার সিপাহী-_ 
মীরাট থেকে বত্রিশ মাইল দূরে দিল্লীর দিকে রওন। হয় । 

১১ মে ১৮৫৭ মীরাটের বিদ্রোহী আশ্বীরোহী দল প্রথমে দিল্লী এসে 
পৌছায় । পদাঁতিকরা এসে পৌছলো। বেল৷ দশটায় মধ্যেই । আশা আকাঙ্ষা 
উৎসাহে উদ্দীপ্ত বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর পদভারে সেদিন দিল্লীর রাস্তা টলমল । 
বিদ্রোহীরা এসে দীড়ালেন শেষ মোগল সম্রাট বাহীাছর শা'র প্রাসাঁদে-_ 
লালকেল্লায়। 

একদল বিদ্রোহী গেল দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে । দিল্লীতে তখন তিন হাজার 
দেশীয় সিপাহী ও বাহাম্ন জন ইংরেজ সৈম্ত ছিল । দিল্লীর সিপাহীর] বিদ্রোহী হয়ে 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে যৌগ দিয়ে অনেক ইংরেজ অফিসারকে হত্যা! করে। প্রাসাদের 
সব ইংরেজও নিহত হলো! | দিল্লীর প্রাসাদ বিদ্রোহীতে ভরে গেল। বাহাদুর 
শাহর সঙ্গে বিদ্রোহীনেতাঁদের গোপন পরামর্শ হল। স্থির হল আর বিদ্রোহ 
আরম্তের পূর্বনির্ধারিত তারিখ ৩১ মে ১৮৫৭-র জন্য অপেক্ষা কর উচিত নয়। 
বাহাছুর শা” বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিলেন । ১৬ মে ১৮৫৭-র মধ্যে দিল্লীতে ইংরেজদের 
কোনে। চিহ্ুই আর থাকল ন।। রাজত্ব করতে লাগলেন বাহাছুর শা” । দিল্লীর 
দুর্গের মধ্যে ইংরেজরা অবরুদ্ধ হয়ে থাকল। দিল্লীর যবর সার ভারতে ছড়িয়ে 
পড়ল । ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে বিদ্রোহী সিপাহীর সংখ্য। দড়াল বিশহাজার | সেনা- 
পতি হলেন রোহিলাখগ্ডের বখৎ খঁ।। বিপ্লবীদের পক্ষে দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
মধ্যে ছিলেন-- হাকিম আহ্মান উল্লা খাঁ, জেনারেল সমাদ খা ও ইব্রাহিম খা 
প্রভৃতি । 

১১ মে ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৭র আঁগস্টমাসের শেষ পর্যন্ত দিল্লী বিদ্রোহীদের 
দখলে থাকে । 

১২ মে ১৮৫৭ ফিরোজপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় । 

২০ মে ১৮৫৭ নৌশেরার কিছু সিপাহী বিদ্রোহ করে ও মরদানের সিপাহীদের 
সঙ্গে যোগ দেয় । 


২১ মে ১৮৫৭ পেশোয়ারের কিছু নিরস্ত্র দিপাহী বিদ্রোহী হয়ে ব্যারাক ছেড়ে 
চলে যায়। সেই ফৌজের-_- ৫১ নং পণ্টনের স্ববেদার দিগ্থিজয় সিংহ ধরা পড়ে 
কোর্ট যার্শালের বিচারে ফাসিতে প্রাণ দেন । 

৩১ মে ১৮৫৭ লক্ষৌর সিপাহীর। বিদ্রোহী হয়। লক্ষ্ৌ-বিদ্রোছের প্রাণ 
ছিলেন-_ মৌলভী আহাম্মদ উল্লা 

১৮৫৭র ৩১ মে বেরিলির সিপাহীরা বিদ্রোহ করে বেলা এগারোটায় । ছয় 
ঘণ্টার মধ্যে বেরিলিতে ইংরেজের শাসন লুপ্ত হয়। জনসাধারণও এই বিদ্রোহে 
যোগ দেয় । নেতৃত্ব করেন বেরিলির ধিখ্যাত নবাব বংশীয় বৃদ্ধ খা বাহাদুর খা । 
তিনি বেরিলির শাসনকর্তা হন । গাদরেলিলা হাাড্ন রা রাডার 
হাতে তীর ফাঁসি হয়। - 

বেরিলির পর পরই-_ মৌরাদীবাদ শাজাহানপুর বুদীযুন প্রভৃতি স্থানে সিপাহী 
ও জনসাধারণ বিদ্রোহ ক'রে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ। করে । 

ফরাক্কাবাঁদে ৪১ নং ও ১০ নং ফৌজের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় স্থলতান খাঁর 
নেতৃত্বে। সঙ্গে সঙ্গে ফতেগড়ে বিদ্রোহ হয়। আগ্রার পতন হয় ও আলীগড়, 
প্রটোয়, মৈলপুরী, মথুর] বিদ্রোহী সিপাহীদের দখলে আসে । 

১৮৫৭ সালের ৩ জুন আজিমগড়ের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে ও কোম্পানির 
সাত লক্ষ টাক! লুঠ করে; ৪ জুন কাঁণীর সিপাহীরা৷ ও ৫ জুন জৌনপুরের সিপাঁহীর। 
বিদ্রোহ করে ; ৬ জুন এলাহীবাঁদের সিপাহীর! বিদ্রোহী হয়। গবর্ণর জেনারেল 
ল ক্যানিং এলাহাবাদের সিপাহীরা কোম্পানির প্রতি অনুগত আছে জেনে যে 
ধন্যবাদ পত্র পাঠান ত৷ সেদিন সকালে প্যারেডে সিপাহীদের পড়ে শোনানো হয়, 
সিপাহীর। হর্যধবনি করে ওঠে । আর রাত নয়টায় তারাই বিদ্রোহ করে। বিপ্লবী 
কর্মকাণ্ডের অদ্ভুত গোপন কর্মচাতুর্ষে রাত্রেই এখান থেকে সংকেতন্চক হাওয়াই 
ছাড়া হয়। পরদিন এলাহাঁবাঁদের, ট্রেজারি লুঠ ক'রে সিপাহীর। ত্রিশ লক্ষ টাকা 
পায়। এলাহাবাঁদের চক্র বাগের মৌলভী লিয়াকৎ আলির প্রচেষ্টায় এলাহাবাদে 
ভীষণ ইংরেজ বিদ্বেষ প্রসারিত হয় । তাঁর জালাময়ী বক্তৃতা জনসাধারণের হৃদয় 
উদ্‌বেলিত করে তুলত। এলাহাঁবাদ পরিত্যাগ করে পলায়নকালে একট। বড়ো 
স্ীমারে কামান নিয়ে এলাহাঁবাদের গঙ্গার ছুই তীরের গ্রীমণ্ডলিতে যথেচ্ছ গোলা 
বর্ষণ করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সম্পত্তি ও বু নিরীহ প্রাণ বিনষ্ট করে ব্রিটিশ 
সেনাপতি কর্নেল নীল। 


কানপুরে বিঠুর দরবার গৃহে বসেই অতি গোপনে, অতি দক্ষতার সঙ্গে ১৮৫৭ 
সালের এই মহাবিদ্রোহের নিখুত পরিকল্পনা করেছিলেন নানাসাহেব__আজিমুল্ল', 
তাতিয়া তোপী, মৌলভী আহাম্মদউল্লা, মৌলভী লিয়াকং আলী প্রভৃতির 
সহায়তায় । তার নির্ভুল ও নিখুঁত ভাবে বিদ্রোহের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবে 
রূপায়িত করেছিলেন । সারা উত্তর ভারতে যেভাবে নিঃশব্দে একের পর এর 
ইংরেজ সেনানিবাসে দেশীয় সিপাহীর বিদ্রোহ করেছিলেন তাতে তাদের বুদ্ধি 
কৌশল ও কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এপ্রিল মাসের আতিমুল্লা সহ 
নাঁনাসাহেব উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলি ঘুরে বিপ্লবের শেষ পর্যায়ের 
কাজগুলি সেরে আসেন । 

৪ জুন ১৮৫৭ রাতে কানপুরে সিপাহীর৷ বিদ্রোহ ঘোষণা করে । আগের দিন 
রাত্রে এই বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃস্থানীয়-_ সামস্‌ উদ্দিন খান, টিকাঁসিং 
জীওলা প্রপাদ ও মুদ্দদ আলী-_ নানাসাহেবের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন ও সব 
ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেন । ৪ জুন রাত্রেই সিপাহীরা৷ জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের 
মুক্ত করে দেয়, ট্রেজারি লুঠ করে, অফিসারদের মেরে কামান ও অন্ত্রাগরের অন্তাস্ত 
ুদ্ধান্ত্র হস্তগত করে। নানাসাহেব বিদ্রোহী সিপাহীদের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ 
করলেন । ইংরেজ বিতাড়িত হতে লাগল । ৬ জুন ১৮৫৭ কানপুরের বিদ্রোহ- 
পরিচালন। ও যুদ্ধ করার জন্য নানাসাহেব ভার দিলেন__ স্থবেদার টিক্কা সিং, 
জমাঁদীর দলগঞ্জ সিং ও গঙ্গাদীন সিংকে । টিক্কা সিংকে জেনারেল উপাধি ও 
অপর ছজনকে কর্নেল উপাধি দেন নানাঁসাঁহেব | বেলা ছুটায় বিদ্রোহীদের কামান 
গর্জে ওঠে, কানপুরের ইংরেজদের ছুর্গ আক্রমণ করে । স্থরক্ষিত দুর্গটি তিন সপ্তাহ 
ধরে অবরোধ করে রাখে বিদ্রোহীরা | দুর্গমধ্যে কানপুরের সব ইংরেজ সামরিক 
বেসামরিক লোক ছিল। বিদ্রোহীদের ক্রমাগত গুলি চালনায় অনেক ইংরেজ 
সেখানে মারা যায়। ক্রমেই ইংরেজর! দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে-_- বিদ্রোহীরা 
প্রবল হয়ে ওঠে । ইংরেজর। ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবসন্ন | ছর্গের রসদও নিঃশেধিতপ্রায়। 
নানাসাহেব তাদের আত্মসমর্পণ করতৈ বললেন । তাদের এলাহাবাদ যেতে 
দেওয়| হবে বলা হল। ইংরেজের রাজী হয়ে অস্ত্রশস্ত্র সহ ছুর্গ পরিত্যাগ করল। 
সঙ্গে সঙ্গে নানাসাহেবের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার জোয়াল। প্রসাদ দুর্গের ভার নিলেন । 
দুর্গশিখর থেকে ইংরেজের ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে পেশওয়ার পতাকা উত্তোলন 
হল। ব্যবস্থামত প্রায় পাঁচশে। সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজ (জ্রীলোক, শিশু 
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সহ) সেদিন ২৭ জুন ১৮৫৭তে কানপুরের গঙ্জার সতীচৌর] ঘাটে এলাহাবাঁদ 
যাওয়ার জগ্ঘ চট্িশটি নৌকায় ওঠে ।-_ বেলা নয়টায় নৌকায় ওঠ শেষ হলে 
হঠাৎ ভেরী বেজে ওঠে_ মাঝিরা নৌক। থেকে পালিয়ে যায়-_ আর গঙ্গার ছুই 
তীর থেকে নৌকাগুলির উপর গোলাবর্ষণ হতে থাকে । উনচক্লিশখানা নৌকা 
পুড়ে ছাই হয়ে যায় । অনেক ইংরেজের মৃত্যু হয়, অবশিষ্টদের বন্দী করে আন] হয়। 
গোলাবর্ষণ কালে একটি নৌকায় কয়েকজন সেনাবাহিনীর লোক ভেসে যেতে সক্ষম 
হয়। পরদিন বিদ্রোহীর| সেই নৌকা৷ আক্রমণ করে ও দশজন ইংরেজ ঘামরিক 
ব্যক্তিকে হৃত্যা করে। চারজন গঙ্গায় ঝপ দিয়ে অযোধ্যায় এসে প্রাণ বাচায় । 
সেদিন কানপুরে আশিজন ইংরেজকে বন্দী করা হয় । পুরুষদের প্রাণদণ্ড হল, মহিল। 
শিশু ও সতীচৌর]1 ঘাট থেকে যাদের বন্দী করে আনা হয়েছিল তাদের-_- ছুশো- 
ছয়, জনকে “বিবিঘরে' বন্দ করে রাখা হয় । ১৮৫৭-র ১৫ জুলাই তাঁদের সকলকে 
হত্য। কর হয়। পরদিন যূতদেহগুলি কাঁছেই একটি কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়! 
হয়। কানপুরে আর একটি ইংরেজও জীবিত থাকল ন1। ইংরেজ এঁতিহাসিকর! 
এই দুটি হত্যাকাণ্ডের জন্য নানাঁসাঁহেবকেই দায়ী করেন । 

নানাসাহেব কর্তৃক ব্রিটিশ সৈম্ককে বাধা দেওয়ার জগ্য দেড় হাজার পদাতিক 
ও গোলন্দাজ, পাঁচশো অশ্বারোহী, দেড় হাঁজার সশস্ত্র সাধারণ লোকের এক 
মিলিত বাহিনী ১২টি কামান নিয়ে এলাহাবাদ যাত্রা করে। ১২ জুলাই তারিখে 
তাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাপতি হ্যাভলকের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ হয়-_ ফতেপুরে ৷ 
প্রচণ্ড যুদ্ধে ইংরেজ সৈগ্ জয়লাভ করে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহী পক্ষে-_- সেনাপতি 
ছিলেন টিক্কা সিং ও জাওলা প্রসাদ, মৌলভী লিয়াকৎ আলী ছিলেন তাদের 
পরামর্শদাত। | তারপর ইংরেজ সৈম্তকে বাধ দিবার জন্য নানাসাঁহেব পাঠান 
রণনিপুণ বাঁলারাওকে সেনাপতি ক'রে, প্রনুর অন্তর ও সৈম্য দিয়ে। 'আওঙ্গ' নামে 
এক জায়গায় ব্রিটিশ সেনাপতি হ্যাভলকের সৈম্যদলের সঙ্গে ছু'ঘণ্ট। তুমুল যুদ্ধের 
পর বালারাও পরাজিত হয়ে কানপুরে ফিরে আসেন । ১৬ জুলাই নানাসাহ্ব 
নিজে পাঁচ হাজার সৈম্ত ও সাতটি কামান নিয়ে জেনারেল হ্যাভলকের সৈম্তাদলকে 
বাঁধা দেওয়ার জন্ত কানপুর থেকে চার মাইল দূরে সৈগ্ সমাবেশ করেন । দুপক্ষে 
তুমুল যুদ্ধ হল-_ আড়াই ঘণ্ট যুদ্ধের পর জয়ের আশ ত্যাগ করে নানাসাহেব 
যুদ্ধ পরিত্যাগ করলেন । 

৭ ভুন রাজে জলম্ধরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। আর জলম্ধরের বিদ্রোহী 
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সিপাহীদের সঙ্গে মিলে ৮ ভুন লুধিয়ানার সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়; ১৪ ভুন গোয়া- 
লিয়রের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। তারপর ইন্দোরের সিপাহীরাও বিদ্রোহী হয় । 
অযোধ্যায় সিপাহীর! বিদ্রোহ করে ১৮৫৭ সালের ভুন মাসের শেষে । 

পাঁটনার রাজপথে বিদ্রোহীরা আত্মপ্রকাশ করে ৩ জুলাই সন্ধ্যায় । বিদ্রোহী- 
দের বেশির ভাগই ওয়াহাবী মুসলমান । দানাপুরের শিখ সৈম্ত এসে এই বিদ্রোহ 
দমন করে। এর আগেই পাটনার বিশিষ্ট প্রভাবশালী ওয়াহাবী মৌলবী শাহ 
মহম্মদ হুসেন, আহাম্মদ উল্লা ও ওয়াজুল হক-কে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল । 
পাটনাঁর বিদ্রোহী পীর আলীকে ফাসি দেওয়৷ হয় । 

২৪ জুলাই ১৮৫৭ দাঁনাপুরের সিপাহীদের নিরন্তর করা হয়। এই সিপাহীরা 
আরার বিদ্রোহী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিদ্রোহীদের নায়ক ছিলেন-_ 
অশীতিপর বৃদ্ধ কুমার সিং । আ'রা৷ জেলার জগদীশপুরের এক প্রভাবশালী জমিদার 
ছিলেন তিনি | সহায়ক ছিলেন-_ তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা! অমর সিং । ইংরেজ সৈম্ভের 
সঙ্গে জগদীশপুরের একট্রু দূরে কুমারসিংহ-এর সেনাবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয় । কুমার 
সিং পরাঁজিত হয়ে সাসারামে পালিয়ে যান । ইংরেজরা তার প্রাসাদ, দেবালয় 
ও ভ্রাতা অমর সিং ও দয়াল সিং-এর বাঁড়িও কামানের গোল। দেগে ভূমিসাৎ 
করে দেয়। জগদীশপুরের আশেপাশের গ্রামগুলি জালিয়ে দেয়। গ্রামবাসীদের 
ফাঁসি দিয়ে গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখে ইংরেজরা | এই অশীতিপর বৃদ্ধ কুমার সিং 
এর নামের এক আশ্চর্য জাদু ছিল । সারা বিহারে ও মধ্য ভারতের কোম্পানির 
সিপাহীরা তীর নামে চঞ্চল হয়ে উঠত | তিনি যেখানেই গেছেন সেখানকার 
সিপাহীর! বিদ্রোহী হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে । জগদীশপুরের পতন হবার 
আট মাঁস পর কুমার সিং বিশাল সৈগ্বাহিনী নিয়ে আজমগড়ের ইংরেজ ঘটি 
আক্রমণ করেন । শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে ইংরেজ সেনাপতি মিলম্যানের 
সেনাবাহিনীর ষঙ্গে কুর্মার সিংহ-এর সিপাহীদের যুদ্ধ হয় । ইংরেজরা যুদ্ধে পরাজিত 
হয়ে পালিয়ে যায়। কুমার সিং আজমগড় দখল করেন । দলে দলে বিদ্রোহী 
সিপাহী এসে তার বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে । তিনি এই সময় কাশীতে তাঁর 
আধিপত্য বিস্তার করেন। জগদীশপুর থেকে কিছু দুরে 'নথাই”-এ কুমার সিং-এর 
শিবির আক্রমণ করতে এক বিশাল ইংরেজ সৈম্যবাহিনী আসে। কিন্তু অতি অদ্ভুত 
কৌশলে কুমার সিং ত্বার সৈন্ঘবাঁহিনী নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, গঙ্গ৷ পার হয়ে 
গাঁজিপুরে আসতে সমর্থ হন । ইংরেজসৈস্ক সব সময়েই তার পিছু পিছু আসছে। 
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তিনি যখন পাক্ষিতে আসছিলেন তখন ইংরেজদের একটি গোলার আঘাতে তাঁর 
ডান হাঁত খুব জখম হয় ও উরুতেও আঘাত লাগে । তীর আদেশে ভান হাতথানি 
কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়, কুমার সিং জগদীশপুরে নিজ বাঁড়িতে মার যাঁন। 
এর আগে মধ্য ভারতে ত্ীঁতিয়। তোপীর পাঁশে থেকেও তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
দ্ধ করেছেন বিশেষ সাঁফল্যের সঙ্গে । গেরিলা৷ যুদ্ধে পারদর্শী এই দেশপ্রেমীর 
নাম এখনো লোকের মুখে মুখে ফেরে । নানাসাহেবের জঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগা- 
যোগ ছিল । 

১০ জুন ১৮৫৭ হোঁটামরদানের একশো! কুড়ি জন ধৃত বিদ্রোহী সিপাহীর মধ্যে 
চণ্লিশ জনকে প্রকাশ্তরে তোপের মুখে উড়িয়ে দেয় ইংরেজরা ৷ আর ৩ জুন ১৮৫৭তে 
৫১ নং পল্টনের পলাতক সিপাঁহীদের বারে। জনকে প্রকাশে ফাঁসি দেওয়। হয় । 

ইংরেজের হাতে কানপুরের পতনের পর ত্রাতিয়া তোপী আবার যুদ্ধ করে 
ইংরেজের হাঁত থেকে কানপুর দখল করেন । পরে তিনি পরাজিত হয়ে অন্থত্র 
গমন করেন । 

, ৫ জুন ১৮৫৭তে ঝাঁসীর ইংরেজ সেনানিবাসের দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ 
করে ও ইংরেজদের তাড়িয়ে দেয় ৷ রাজ্যচ্যুত ঝাঁসীর রানী লক্ষমীবাই তখন থেকে 
প্রকুতপক্ষে বাদী শাসন করতে থাকেন । তিনি ব্রিটিশের হাত থেকে ঝাঁসী রক্ষা 
করার জন্ত দুর্গটি সুরক্ষিত করেন, সৈন্য সংখ্যা বাঁড়ান ও নিজে সিপাহী ও 
নগরবাসী স্ত্রীপুরুষ সকলকেই ত্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে উদ্‌- 
বুদ্ধ করেন। প্রায় এক বছর এই প্রচেষ্টায় তার কোনো বিশ্রাম ছিল না। 
১৮৫৮ সালের ২২ মার্চ ইংরেজরা ঝাঁসীর ছূর্গ আক্রমণ করে । দুপক্ষে যুদ্ধ চলতে 
থাকে। ইতিমধ্যে ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাইকে সাহাষ্য করার জন্য তাতিয়া তোপী 
বাইশ হাজার দৈম্য ও ২৮টি কামীন নিয়ে ঝাঁসীর রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন | তার 
অগ্রবর্তী সৈম্তদল ইংরেজদের সঙ্গে পরাঁজিত হওয়ায় তিনি জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে 
দিয়ে সৈগ্ঘ নিয়ে চলে যান। এদিকে ঝাঁসী ছুর্গ রক্ষার জন্য তুমুল যুদ্ধ হতে থাকে। 
৪ এপ্রিল ১৮৫৮তে ঝীঁদীর পতন হয় । সেদিন রাত্রেই রানী লক্ষষীবাই ঝাঁসী 
ছেড়ে চলে গেলেন __ কাল্লিতে, তীতিয়া তোপীর কাছে। এবার কাল্লির দিতীয় 
যুদ্ধে রানী লক্্মীবাই যথেষ্ট পরাক্রম দেখান কিন্ত তাঁরা জন্রলাভ করতে পারলেন না। 
তিনি তখন তাতিয়া তোপীর সঙ্গে গিয়ে গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করেন। 
সেখানকার দিপাহীর। তাদের পক্ষে যৌগ দেয় । তীর! গোয়ালিয়র দখল করলেন। 
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১৭ জুন ১৮৫৮-তে গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পূর্বে-_ পাঁচ মাইল দূরে “কোঠা-কি- 
সরাই”-এর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর কাছে তীরা পরাজিত হন। রানী যুদ্বস্থল 
পরিত্যাগ করলেন ৷ পথে কয়েকজন ইংরেজ অশ্বারোহী সৈম্ত তাকে আক্রমণ করে 
_ রানী তাদের সঙ্গে একাকী একটি তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে থাঁকেন। ইংরেজ 
সৈম্ের আঘাতে তার মাথায় ডান দিক কেটে যায়__ বক্ষস্থল সঙ্গিন-বিদ্ধ হয়। 
আর জীবনের আশা নেই দেখে তিনি এক বিশ্বস্ত সহচরের সাহায্যে নিকটস্থ 
গঞ্গাধর বাবাজীর পর্ণকুটিরে যান । বাবাজী তার মুখে গন্গা জল দেন। ঝাঁসীর 
রানী লক্ষীবাই দেহত্যাগ করলেন ১৭ ভুন ১৮৫৮-তে। 

কানপুরে ইংরেজের গুলিতে আগেই আজিমুল্লার মৃত্যু হয়েছে । বাকী শুধু 
মারাঠা বীর তাতিয়া তোপী | 

সারা মধ্যভারত তখন তাতিয়া তোপীর নামে মুখরিত | তাঁকে ধরবাঁর জন্ত 
ইংরেজরা নগরে বন-জঙ্গলে পাহাঁড়-পর্বতে হন্যে হয়ে ছুটতে লাগল । দেখতে 
দেখতে নয় মাস কেটে গেল, তাঁতিয়া তোপীর কোনে? সন্ধানই ইংরেজর] পেল ন]। 
তীতিয়া তোপীর পলাতক জীবনের কাহিনী সিপাহী-বিদ্রোহের গেরিলা যুদ্ধের এক 
রোমাঞ্চকর অধ্যায় । সৈম্যদল সহ এমন-কি কামান সহ তিনি স্থান থেকে স্থানাত্তরে 
জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়েছেন ইংরেজের চোখ এড়িয়ে । কোনে। কোনে! জায়গায় যুদ্ধে 
হেরেছেন-- কামান ফেলেও পালাতে হয়েছে তাকে-- কিন্ত ইংরেজের। তাঁকে 
ধরতে পারেনি । এর মধ্যেও তিনি ঝাঁলোরের রাঁণার প্রাসাদ অবরোধ করেন, 
রাঁণার সৈম্তদল তার অন্থগামী হয় । তখনে সঙ্গে ছিলেন রাও সাহেব ও বাঁদার 
নবাব । তাঁকে নানা স্থানে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৌশলে পথ করে নিয়ে 
চলতে হয় । আর কত দিন এভাবে চল! যাঁয়? তবু তার ক্লান্তি নেই । রাঁও সাহেব 
তাঁকে ছেড়ে গেলেন-- বাঁদীর নবাঁবও একদিন অনৃশ্ত হলেন। পূর্বের সংগ্রামী 
সঙ্গী সহকর্মী আর কেউ সঙ্গে নেই । তিনি এক! | সঙ্গে আছে শুধু গোঁয়ালিয়রের 
চক্জিশ মাইল দূরে অবস্থিত নরবরের সর্দার মানসিংহ। বু ইংরেজ সেনাপতি তাতিয়া 
তোপীকে ধরার জগ্ তাঁর পিছন পিছন তাড়া করেছে, যুদ্ধ করেছে__- কিন্তু কখনে' 
তাঁকে ধরতে পারে নি । ইংরেজদের বাধার জন্য মারোয়াড় রাজ্যে প্রবেশ করতে 
পারলেন না তিনি । তখন যুদ্ধের আঁশ ত্যাগ করে তিনি 'পারানে'র গভীর জঙ্গলে 
আশ্রয় নিলেন । সঙ্গে শুধু মানসিংহ | এই মানসিংহ-ই তাকে ইংরেজের কাছে 
ধরিয়ে দেয়। ১৮ এপ্রিল ১৮৫৯ দালে সিপ্রিতে তাতিয়। তোপীর ফাসি হয়। 
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সকল স্থানেই, বিশেষ করে দিল্লী, কাঁনপুর, ঝাঁসী, এলাহাবাদ প্রভৃতি পুনঃ- 
উদ্ধারের পর ইংরেজরা বিদ্রোহী সিপাহী ও নিরপরাধ জনসাধারণকে যেভাবে হত্যা 
করেছিল-_ ইতিহাসে সেরকম ঘটন। বিরল এ সমূহ হত্যাকাগ্কেই প্রকৃতপক্ষে 
'কার্নেজ' আখ্য। দেওয়া চলে । 

প্রথম দিকে বিদ্রোহী সিপাহীরা কিছুদিন সফলতা৷ লাভ করলেও পরে বিভিন্ন 
কারণে বিদ্রোহে ভাটা পড়ে এল (যদিও কোনে। কোনে জায়গায় ১৮৬২ ও 
১৮৬৫ সাল পর্যন্ত এর জের চলেছিল )। ইংরেজর! ক্রমে বিদ্রোহ দমনে তৎপর 
হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীরা হটে যেতে লাগল । ভারতের প্রথম স্বাধীনতা -যুদ্ধের 
আগুন নিভে এল | প্রথম বারো মাসের যুদ্ধে__ ব্রিটিশ সৈম্ের সঙ্গে যুদ্ধে ত্রিশ 
হাজার বিদ্রোহী প্রাণ দেন ( ইংরেজ এঁতিহাসিক ট্রটার-এর হিসাব )। 

বিদ্রোহের আগুন নিভে গেল । শুরু হল ন্্‌সভ্য ইংরেজের অত্যাচার-_ ভীষণ 
নির্মম । বিদ্রোহীদের ধরে ধরে গুলি করে হত্য। করা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে 
জনসাধারণকে আতঙ্কিত করার জঙ্য শহরের মধ্যস্থলে কোনে ফীক৷ জায়গায়-_ 
বিদ্রোহীদের শীস্তি দেওয়া হবে এবং যে ত1 দেখতে না যাঁবে তারও সাজ! হবে-_ 
বলে ঠেঁড়া পিটিয়ে দিয়ে, তৌপের মুখে বিদ্রোহীদের বেঁধে তোপ দাগ৷ হতে 
লাগল । কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহীদের ছিন্নভিন্ন অঙগপ্রত্যঙ্গ মাটিতে এসে পড়তে 
লাগল। এই নারকীয় দৃশ্ঠ ভীরতের বিভিন্ন শহরের জনসাধারণকে দেখতে 
ইংরেজ সেদিন বাধ্য করেছিল। 

কানপুরে একটি গুদামে প্রায় তিনশো বিদ্রোহী সিপাহীকে বন্দী করে রাখা 
হয়েছিল । তিন দিন পর এক-একজন সিপাহীর নাম ধরে ডেকে বের করে এনে 
তৎক্ষণাৎ গুলি করে মেরে ফেল। হতে লাগল | কিছুক্ষণের মধ্যে বিদ্রোহীরা এটা 
টের পেয়ে নাম ধরে ডাঁকা সন্ধে আর বেবিয়ে আসে না। তখন ইংরেজ সৈম্ক 
সেই গুদামটি আগুনে পুড়িয়ে দেয় একজন বিদ্রোহী সিপাহীও সেখান থেকে 
বেরিয়ে আসতে পারেন নি-_ সকলেই প্রাণ দেন। এ ছাড়া শত শত বিদ্রোহী 
সৈম্বকে গাছে গাছে ফাসিতে ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল দেশের বিভিন্ন 
জায়গায়। দিন তাদের দেহ সেভাবেই ঝুলিয়ে রাখা হয়, যাতে এ ৃষত দেখে 
লোকে আর বিদ্রোহী ন1 হয় । 

বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ । ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক-_- নানাসাঁহেব 
চিরতরে আত্মগোপন করলেন, বিদ্রোহের মহামস্ত্রী স্থদর্শন বিচক্ষণ আজিমুল্লা 
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ইংরেজের গুলিতে প্রাণ দিলেন, ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাই ও বিবারের বীর যোদ্ধা 
কুমার সিং ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, মহাবিদ্রোহের মহান সেনাপতি 
সুচতুর তাঁতিয়া তোপী কিছুকাল আত্মগোপন করার পর সঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতায় 
ধৃত হয়ে ফীসির রজ্জুতে প্রাণ দিয়ে শহীদ হলেন ৷ বাহীছর শা” বর্মায় নির্বাসিত 
হলেন ( কলকাতা হয়ে তাকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়। হয় ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর 
মীসে, বর্মায় ১৮৬২ সালের নভেম্বর মাসে তার মৃত্যু হয় । 

শেষ হল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ ৷ প্রাণ দিলেন হাজার-হাঁজার 
বিদ্রোহী । “ছুই বৎসরে ( ১৮৫৭-৫৮ ) অন্ত্রাঘাত, দুঃখ-জনক পরিস্থিতি, দুঃখকষ্ট 
পরিশ্রম ও বিচারালয়ে প্রাণদণ্ড প্রভৃতির ফলে লক্ষাধিক সিপাহী প্রাণ হারাইয়া- 
ছিল। এই ছুই বৎসর অন্ত যে-সকল বিদ্রোহী নিহত হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা 
গণন। করিলে নিঃসন্দেহে নিহতের সংখ্যা আরও অধিক |” -[, 11900, 
17170 71067 02667. 77440772, 7810 11, 0. 89; স্প্রকাশ রায়, ভারতের 
কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম”, পৃ. ৩০০ । 

শুরু হল বিচারের প্রহসন ৷ বিচারে ধার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন, সঙ্গে 
সজেই তা কার্ষকরী করা হল। অন্যান্যদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ 
হল। কিন্তু সমস্যা হল এত অধিক সংখ্যক বন্দীদের কোন্‌ জেলে রাখ! যাবে । 
দেশের যে-কৌনে। জেলখাঁনাতেই এদের রাখা৷ হোক-ন। কেন তার। যে ইংরেজ- 
বিদ্বেষ প্রচার করবেনই এটা স্বাভীবিক ! অবশেষে সিদ্ধান্ত হল : ভারতের-_- 
মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে, চারিদিক সমুদ্্রবোষ্টিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেই এই 
মারাত্মক বিদ্রোহী বন্দীদের রাখা হবে। সেখান থেকে এ'র৷ পালাতে পারবেন 
না, এদের সঙ্গে দেশের কোনে! যৌগাযোগও থাকবে না, ধাদের কথা কেউ 
কোনোদিন জানতেও পারবে না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের বিচারের 
প্রহসনে ক্রমে ক্রমে পাঠানো! হতে লাগল সেই ভীষণ আদিম জঙ্গলাকীর্ণ, বৃশ্চিক 
শঙ্কুল, হিংত্র আদিম মানব-অধ্যুষিত আন্দীমান দণ্ডোপনিবেশে । এই বন্দীদের 
২৭৭ জনের প্রথম দলটি জে. এস. ওয়াকার (], 5. ৬/৪1)৩1)-এর নেতৃত্বে কলকাতা 
থেকে ৪ মার্চ ১৮৫৮ সালে রওন] হয়ে ১০ মার্চ ১৮৮৫তে পোর্ট ব্েয়ারে পৌছায় । 
তারপর ১৫১ জন বিদ্রোহী বন্দীকে পাঠানো হল করাচী থেকে-_ “রোমান 
একসপ্রেপ” (7২012828 72%01598) ও “এডওয়ার্ড (5081) জাহাজে করে-_. 
ার্ট-এপ্রিল ১৮৫৮ সালে । এই মহাবিপ্রোহ দমনের কাজ ১৮৬০ সালের পরও 
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চলতে থাকে । আর ১৮৬৪ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০০ € তিন হাজার) প্রথম 
স্বাধীনতা সংগ্রামীকে পাঠানো হয় আন্দামানে | তীর! অমান্ষিক পরিশ্রম করে 
প্রতিদিন তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন । আর আন্দামানেই 
তাঁদের জীবনাবসান হল। যদ্দিও কেউ কেউ ২০/৩৫ বছর বন্দী জীবন যাঁপন 
করেছিলেন, দেশে ফিরতে পাঁরেন নি তাদের একজনও । 

ওয়াকার-এর রিপোর্টে জান। যায় যে ৪ জন পাঞ্জাব বিদ্রোহী আন্দামানে 
পৌঁছানোর আগেই জাহাজে মারা যান । তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহী লোনী সিং 
(মরিতুয়ালী, জেল! সীতাপুর, ইউ.পি. ) অনশনে মার] যাঁন। 

কে এই মহাবিদ্রোহের বন্দীরা? কী এ'দের নাম, পরিচয়? কোথাকার 
অধিবাসী এর! ? এ সম্বন্ধে ইতিহাস প্রায় নীরব | কোনোখানেই এ'দের' সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জানা যায় না । যে কয়েকজনের নাম পাওয়া যাঁয় তা আঙুলে 
গণন। করা যায়। | 

প্রথম দিকে ধাদের আন্দামানে পাঠানো হল তাদের মধ্যে লোনী সিং এবং 

আরে ১২ জনের নাম পাওয়া যায় : 
১ বাহাছর সিং, ২ দেবী, ৩ ফুছ্রা, ৪ গুলাব খাঁন, ৫ জওহর সিং, ৬ মহীবুল্লা, 
৭ যঞ্জুশাহ, ৮ মায়ারাম, ৯ হুরা, ১০ কাইম খাঁন, ১১ সিরাছুদ্দিন__ সকলেই 
মধ্য প্রদেশের নীমার এলাকার লোক | ১২. ভেঙ্কট রাঁও-_ মধ্য প্রদেশের পায়- 
পুরের বাসিন্দা ও আরপুলির জমিদার । তিনি গোগ্, মারিয়া ও রোহিলাদের 
একত্র করে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এ'রা প্রত্যেকেই আন্দামাঁনে শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করেন । 

আন্দামানে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হয় এমন আরো! যে কয়েকজনের নাম পাওয়া 
যায় তা হল; 

১. মৌলবী ফজলুল হক, খয়রাবাদী-_ (থয়রাবাদ, সীতাপুর, ইউ, পি. ) 
(১৭৯৭-১৮৬১ )-- দিল্লী রেসিডেম্সির সেরেন্তাদারের পদ ত্যাগ করে তিনি 
বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দেন । তিনি স্বাধীন দিল্লীর সংবিধান রচন1 করে- 
ছিলেন। বিখ্যাত উর্দ কবি-_ মির্জা গাঁলিবের বন্ধু ছিলেন তিনি । গাললিবের 
আত্মচরিতে এ কথার প্রমাণ পাওয়! যায় । দিল্লী ইংরেজদের দখলে আঁসার কিন্তু 
পরে তিনি ধর পড়েন, বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং আন্বামানে প্রেরিত 
হন। ২. সিপাহী-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট বিপ্লবী নায়ক এলাহাখাদের 
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মৌলভী লিয়াকৎ আলি-- ধৃত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ৩. সৈয়দ 
আলাউদ্দিন মৌলভী যিনি পূর্বে হায়দ্রাবাদে ব্রিটিশ রেসিডেম্সি আক্রমণ করে- 
ছিলেন) ২৮ জুন ১৮৫৯ সালে আন্দামানে প্রেরিত হন। ১৮৮৪ সালে তিনি 
যখন মুক্তি পাঁওয়ার মুখে তখন আন্দামানে বন্দী অবস্থায় রহস্যজনকভাবে তীর 
মৃত্যু হয় । ৪. হিমা নোহাঁল সিং ও ৫. কুরা সিং-- পিতাঁপুত্র ( থানভান, মজঃফরপুর, 
ইউ, পি.) ছুজনকেই আন্দামানে পাঠানে' হয় এবং পিতা ৩৫ বছর সেখানে অসীম 
যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যান, পুত্রের মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। ৬. উড়িষ্যায় 
ঘেসের জমিদাঁর-_ হারা সিং ও তাঁর পরিবারের সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে ১৮৬৫ 
সাল পর্যস্ত যুদ্ধ করেন । তাঁর পিতা, ভ্রাতার! ও বন্ধুগণ ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করেন । 
কিন্তু হাট্রী সিংকে যাবজ্জীবন কাঁরাঁদণ্ড ভোগের জন্য আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে 
পাঠানো হল। এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ৭. ভীল সর্দার ভীমা 
নায়েক ( ধোলীবাঁউলি, বাঁরৌনী স্টেট: নিমার, মধ্যপ্রদেশ ) তার ভীল 
সন্ত বাহিনী নিয়ে তাতিয়াতোপীর পাশে থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও 
ছুবছর পরে ধরা পড়েন । আন্দীমানে বন্দী অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন | ৮. গর্ব- 
দাস প্যাটেল-_ “আনন্দ “এলাকায় প্রধান (কইরা, গুজরাট )_- যিনি লোটিয়া 
ভগল ( গুজরাট ) এর ব্রিটিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে বিখ্যাঁত হয়েছিলেন, তিনিও 
ধরা পড়ে আন্দামানে প্রেরিত হন । 

গবর্নমেণ্টের কাছে লেখা ওয়াকার সাহেবের চিঠি থেকে জানা যায় যে 
আন্দামানে প্রেরিত হবার চারদিন পরেই (অর্থাৎ ১৪ মার্চ, ১৮৫৮) কয়েদী নং ৬১ 
নারায়ণ সিং, চ্যাটহ্যাঁম দ্বীপ থেকে আর-এক দ্বীপে নিয়ে যাবার সময়, নৌকা 
থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সীতার দিয়ে পালাবার চেষ্ট! করলে গুলি করে তার 
গতি পরিবর্তন করানে। হয়'। ধরা পড়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর বিচার হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই 
তার ফাঁসি হয় । আরো জীনা যায় যে কয়েদী নং ৪৬ নিরঞন সিং এ দিন রস্ 
দ্বীপে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন, কারণ অজ্ঞাত । 

একজন বিদ্রোহী বন্দী-_ মীরজাফর আলী থানেশ্বরী সম্বন্ধে শোনা যাঁয় ষে 
তিনি আন্দামানে ২০ বছর কাঁরাঁদগ্ড ভোগ করার পর মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে- 
ছিলেন । তিনিই হয়তো একমাত্র ব্যক্তি যিনি আন্দামান থেকে-- যেখানে 
বন্দীদের মৃত্যুই কেবল মাত্র মুক্তি দিতে পারে-_সেখান থেকে ফিরতে পেরেছিলেন | 
আরে! কয়েকজন মুষ্টিমেয় বন্দী মুক্তি পাবার পর আন্দামানেই সংসার করে জীবন 
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শেষ করেন বলে শোন যায় কিন্ত এসব শৌন। কথীয় কোনো তথ্যভিত্তিক 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। ্‌ 

আন্দামান দণ্ডোপোৌনিবেশে বন্দী অবস্থায় মারা যাঁন এমন আরো কয়েকজনের 
নাম-_ (১৮৫৮-৬০ সালের মধ্যে )-- ১. ছুতি রাম বড়ুয়া, ২. বাহাছুর গাঁওবুড়া, 
৩. সেখ ফরমুদ আলী, ৪. মধু মল্লিক-_ এ'রা সকলেই আসামের অধিবাসী । 

আন্দামানে বন্দীজীবন যাপন করার জন্য প্রেরিত হুবাঁর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই 
ছুধনাথ তেওয়ারী ও আরো নব্বই জন বন্দী ২৩ এপ্রিল, ১৮৫৮-তে রসদ্বীপ থেকে 
গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যাঁয়। ছুধনাথ তেওয়ারী বাদে আর-সকলেই আদিবাসী 
দের হাতে ও খাগ্ভাভাবে মারা যাঁয় | ছুধনাথ তেওয়ারীকে আদিবাসীর] ধরে নিয়ে 
যায় ও এক আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। 

১৮৫৮ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে আন্দামান থেকে সিপাহীবন্দী ২২৮ জন 
জঙ্গলে পালিয়ে যান | তাঁদের মধ্যে ৮৮ জন ধর] পড়েন আর বাকী সকলেই-- 
মাত্র একজন বাঁদে-_ আদিবাসীদের হাতে, অন্থখে ক্ষুধা তৃষ্ণায় জঙ্গলে মার! 
পড়েন। যে ৮৮ জন ধরা পড়লেন-_ তাদের মধ্যে একজন হাসপাতালে আত্মহত্য। 
করেন। বাকী ৮৭ জনকে ওয়াকার সাহেব একই দিনে তৎক্ষণাৎ গাছে গাছে 
ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন। বন্ুদিন দেহগুলি গাছেই ঝুলতে থাকে । বন্দীদের মনে 
ভীতি প্রদর্শনের জন্যই এই ব্যবস্থা হয়েছিল । পলাতক বন্দীদের মধ্যে যিনি 
আদিবাসীদের হাতে ধর ন1 পড়ে অশেষ কষ্টে কোনোরকমে তিনদিন অতুক্ত থেকে 
ব্রিটিশ ক্যাম্পে ফিরে আসেন, তাঁর ভাগ্যও মৃতদের থেকে কিছু ভাঁলে। ছিল না| 
তীর সারা শরীরে এমন-কি চোঁখের পাতীয় ও কানে জঙ্গলের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কীটে আচ্ছন্ন হয়েছিল-_- কিছুতেই সেগুলি থেকে মুক্ত কর। সম্ভব হয় নি। 

পূর্বোপ্পিখিত দুধনীথ তেওয়ারী একবছর পর ফিরে এসে আন্দামীনের আদি- 
বাসীদের আযাবাডিনের ব্রিটিশ ক্যাম্প আক্রমণের প্রস্ততির কথা ইংরেজদের বলে 
দেয়। ৬ এপ্রিল ১৮৫৯ সালে প্রায় ২০০ আন্দীমানী আদিবাসী আ্যাবাঁডিন-এ 
ইংরেজ ব্যারাক-জেল তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণ করে | বহু কয়েদী তাদের হাতে 
প্রাণ হারায়। ইংরেজের গুলিতে পর্যুদস্ত হয়ে তার! পালিয়ে যাঁয়। পূর্বে 
স্তকিত হওয়াতে ইংরেজদের স্থবিধ! হয়েছিল । ১৪ এপ্রিল ১৮৫৯ সালে আবার 
আন্বামানীরা আক্রমণ করে। এবার তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ । কিছু বন্দী 
সিপাহীও আগের বারের মতো এবারও নিহত হয়। ইংরেজদের শপর বেশি 
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হামল। হয় । বিফল হয়ে তাঁরা এবারও পাঁলিয়ে গেল। আবার আক্রমণের 
জ্প্রস্তত হয়ে আন্দীমানীরা৷ ১৬ মে ১৮৫৯ সালে সন্ধ্যা নাগাদ পোর্ট বেয়ারের 
দিকে এগোতে থাকে। তার বিভিম্ন দিক থেকে এসে আযাবাঁডিন-এর তিন 
কিলোমিটার দুরে অপেক্ষা করতে থাকে । ১৭ মে ১৮৫৯-এর সকালে তারা 
আক্রমণ শুরু করে। এবার বেড়ী হাতকড়িতে বাধা বিদ্রোহী সিপাহী বন্দীদের 
দিকে তারা নজর দিল না। মুক্ত কয়েদী ও ইংরেজদের দিকে তাদের লক্ষ্য । 
তীর ধন্গকের সঙ্গে ইংরেজের বন্দুকের গুলির যুদ্ধ। তুমুল যুদ্ধে বহু সাধারণ 
কয়েদী মারা গেল। নিহত হল ইংরেজপক্ষের অনেক সামরিক পুলিস । আর 
আত্মদান করল অসংখ্য আন্দীমানী আদিবাসী, যাঁর ব্রিটিশের বাঁরুদের চোখ- 
রাঙানি সহ করে নি। এই হল ইতিহাসে বিখ্যাত আযাবাডিন-এর যুদ্ধ | ছুধনাথ 
তেওয়ারী দ্বারা আগে থেকে সতকিত হওয়ায় ইংরেজ পক্ষ জয়ী হতে পেরেছিল । 
ছুধনাথ তার কাজের পুরস্কার স্বরূপ মুক্তি পায়। তার সম্বন্ধে আর-কিছু জানা 
যায় না। 

পয়ল! এপ্রিল ১৮৫৯ সালে আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের স্থপারিন্টেনডেষ্ট 
ওয়াকার-কে মেরে ফেলার জন্য বন্দী সিপাহীরা চেষ্টা করে কিন্তু পূর্বেই সতকিত 
হওয়ায় তার প্রাণ রক্ষা পায় । 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের জেলে ব্যারাকে এই সিপাহী বন্দীদের 
বিভক্তভাবে রাখা হত। তাঁদের তত্বাবধানে থাকত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
সাধারণ কয়েদীরা, তাদের ওপরে থাকত সামরিক পুলিস। কী রকম জীবন 
যাঁপন করতে হত তাঁদের ? সাত-আট জন বন্দীর এক-একটি দলকে চাঁলনা। করত 
হাতে বেত নিয়ে এক-একজন এঁ কয়েদী, আবার এঁ কম্ষেদীদের তত্বাবধানে তীদের 
আন্দামানের আদিম বিরাট বড়ো। বড়ো গাঁছ কেটে জঙ্গল পরিফার করতে হত। 
তাঁদের পায়ে থাকত লোহার বেড়ী, যাতে পালাতে না পারে কেউ। এই-সব 
বড়ে বড়ে। গাঁছ কাটা যে কিরকম কষ্টসাধ্য তা কল্পনায় আন] যায় না। তারা 
বেশির ভাগই সৈনিক জীবনের কঠোরতায় অভ্যস্ত ছিলেন, তথাপি তাদের কাছে 
এই আদিম গাঁছ কাটায় পরিশ্রম অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। বড়ো বড়ো মোটা মোটা 
লতার বন্ধনে আবদ্ধ দেগুলি, কাঁটা হলেও ঝুলতে থাকত, মাঁটিতে পড়ত ন1। 
লতা! কেটে সেই গাছ টেনে জঙ্গল পরিফার করে বের করাও এক ছ:দাধ্য ব্যাপার । 
জজলে কোনে। রাস্তা নেই__ কোনে! রকমে সেই বিশাল বিশাল গাছ কেটে 
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টেনে নামিয়ে ঠিক জায়গায় ভপ করা কী ভীষণ কষ্টকর পরিশ্রমের কাজ তা ভাবা 
যায় না। তার ওপর একটু এদিক-ওদিক হলেই খবরদারী কর সেই কয়েদীর 
হাতের চাবুক পড়ত তাদের পিঠে। এই গাছ কাট! ও পাহাঁড়ের পাঁথর ভাঙা ও 
চুন ভাঙার কাঁজও করতে হত তাদের । 

এই রকম কাজই করতে হয়েছে বিদ্রোহী বন্দীদের দিনের পর দিন, বছরের 
পর বছর, যতদিন ন1 মৃত্যু এসে তাদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে । ভাবলে 
শিউরে উঠতে হয় যে কোনো সভ্যজাত, আদিম ক্রীতদাঁসের মতো তাদের শরীরের 
সব শক্তি নিংড়ে নিয়েছিল এইঙাবে | পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, 
দেশে ফেরার আশা ত্যাগ করে, পেটভরে না খেতে পেয়ে-_ সভ্যতার আলোক 
থেকে আদিম অন্ধকারে ফিরে গিয়ে, সবসময় কর্তৃপক্ষের গালাগালি, প্রহার খেয়ে 
জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্রীতদাসের জীবন যাঁপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা । 
তারপর একদিন সেই আন্দামানেই মৃত্যু এসে সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছিল 
এদের। দেশপ্রেম, দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করার জন্য 
এই তাদের পুরস্কার । দেশবাসী আজ তীদের নাম জানে না, পরিচয় জানে না, 
তাঁদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না । এই বন্দী সিপাহীর! যে একদিন বিদেশী শাসন 
থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য অন্তর ধারণ করেছিলেন, জীবন পণ করে ইংরেজের 
সঙ্গে সারা ভারতে অসংখ্য বাঁর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে 
একথা ক্বরণ করা ছাড়া ভারতবাসীর কি আজ আঁর কিছুই করার নেই? 

কী খেতেন আর কেমন করে খেতেন তীরা? প্রত্যেকে খাদ্য ও পোশীক- 
পরিচ্ছদের খরচ সহ দৈনিক এক আন নয় পাই করে পেতেন কর্তৃপক্ষের কাছ 
থেকে। যে-সব দ্বীপে জেল-ব্যারাক ছিল, সেখানে সরকার থেকে একটি করে 
দোকান খোল! হয়েছিল খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্য | বন্দীদের 
সাত-আট জনের এক-একটি দলের মধ্যে একজন বন্দী পাহারাঁদারের তবাবধানে 
থেকে রান্না করত কোনোরকমে | তাই দুবেলা তাঁরা খেতেন সামান্য ভাত, ডাল 
ব৷ রুটি ও লতাপাতাঁর একটু তরকারী । এইভাবে আধপেটে৷ খেয়ে দিনের পর 
দিন, মাঁসের পর মাঁস, বছরের পর বছর তাঁদের কাটাতে হয়েছে । নিকুষ্ট সাধারণ 
কয়েদীর ও কর্তৃপক্ষের প্রহার ও অশ্রীব্য অকথ্য গালাগালি তাঁদের দৈনিক উপরি 
পাঁওন। ছিল। প্রতিদিন যে ভাবে তিলে তিলে মানসিক ও দৈহিক মৃত্যু ত্বারা 
বরণ করেছিলেন দেশকে ভালোবেসে-_ স্বাধীনতার জন্ত, পৃথিবীর ইতিহাসে সে 


২২ 


দৃষ্টান্ত বিরল । আর এ শান্তি যার! দিয়েছিল, তারা আর যাই হোক সভ্য বা 
সভ্যতার বড়াই করতে পারে না । 

এক আনা নয় পাই তো৷ কোনে প্রকারে আধপেটা খেতেই চলে যেত। 
জামাকাপড় আর কারে। কেন। হত না। শেষ পর্যন্ত এমন হয়েছিল যে প্রত্যেকের 
মাত্র একখানা ব। আধখান। কল ছিল । তাই দিয়ে লঙ্জ। নিবারণ করতে হত। 
তাও আবার যখন ক্রমাগত বৃষ্টিতে ভিজে যেত তখন কল্পনাতীত অবস্থা! ৷ 

সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমে গাছ কেটে ক্লান্ত হয়ে জেল ব্যারাকে এসে 
শয়নের সময়ও তীদের অনেকের পায়েই লোহার বেড়ী থাকত। প। কেটে যে; 
চলাফেরা করাই কষ্টকর ছিল৷ সেখানে আইনকান্ছন বলে কিছু ছিল ন1। স্থপার 
ওয়াকার-এর ইচ্ছাই সেখানকার আইন ছিল। বর্বর সাধারণ কয়েদীদের নালিশে 
যখন তখন যাকে খুশি এনে বেত মেরে, পায়ে বেড়ী ও হাতে হাতকড়ি দিয়ে ধাড় 
করিয়ে রাখা, না খেতে দেওয়। ব৷ অতি অল্প থেতে দেওয়? প্রভৃতি শাস্তি 
ওয়াকার-এর দৈনিক কার্ধতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল । 

এইভাবে অশেষ কষ্ট, যন্ত্রণা ভোগ করে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের ছু- 
তিন হাজার স্বাধীনতা৷ সংগ্রামী শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন আন্দীমান দণ্ডোপ- 
নিবেশে। তাদের যে ক'টি মাত্র নাম জান। যায় তা হল : 


আসাম ছায়দ্রোবাদ 
১. বাহাছর গাওবুড়া ৭, সৈয়দ আলাউদ্দিন মৌলভী 
২. ছুতিরাম বড়ুয়া 
৩. মধু মল্লিক মধ্যগ্রদেশ 
৪. সেখ ফরমুদ আলী ৮. বাহাঁছর সিং 
৯. ভীম! নাঁয়েক 
বিহার ১০০ দেবী 
৫. নারায়ণ ১১. ফুন্রা 
১২. গুলাব খ। 
গুজরাট ১৩, জগহুর সিং 
৬. গর্বদাস প্যাটেল ১৪, মহীবুল্লা 


১৫, মশা 


১৭. সুরা 
১৮. কহ্‌ষ খা 


১৯. সিরাছুদ্দিন 
২০, ভেম্কট রাও 


২১, ছা সিং 


২২. 
২৩, 
২৪, 
২৫, 
২৬, 
২৭, 
২৮, 
২৪৯, 


আল্লামা ফজল হুক 
হীমানোহাল সিং 


জুর। সিং 
মৌলভী লিরাকৎ আলি 


তুধনাথ তেওয়ারী 
মীরজাফর আলী থানেশ্বর 
নিরঞ্জন সিং 


 সিপাহীযুদ্ধের কয়েকজন বিশিষ্ট নায়ক 


১, মঙ্গল পাণ্ডে : 

ব্যারাকপুর ইংরেজ সেনানিবাসের বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রর ৩৪নং রেজিমেপ্টের 
অন্তর্গত ৫ নং কোম্পানির ১৪৪৬ নং সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা - 
যুদ্ধের প্রথম শহীদ । চধি-টোট। ব্যবহার করার ব্যাপারে, বহরমপুরে বন্দী 
বিদ্রোহী সিপাহীদের ব্যারাকপুরে আন] হচ্ছে ও কলকাতায় অনেক গোরা সৈম্ত 
এসেছে-_- গুনে উত্তেজিত মঙ্গল পাণ্ডে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, রবিবার বিকালে, 
নিজের গোশীক পরে, অস্ত্রে সঙ্জিত হয়ে ব্যারাকের বাইরে এসে তীর সহকর্মীদের 
ত্বার সঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আহ্বান জানান। কিন্তু কেউ তার 
সঙ্গে যোগ দিল না। খবর পেয়ে লেঃ বগ ঘোড়ায় চেপে সেখানে আসেন। মঙ্গল 
পাঁণ্ডের গুলিতে লেঃ বগের ঘোড়াটি মীর৷ যায়। মঙ্গল পাণ্ডেকে মারার জন্য লেঃ 
বগের পিস্তলের গুলি লক্ষ্যত্রষ্ট হয়। তার. আগে মঙ্গলপাণ্ডে একজন সার্জে্ট 
মেজরকে গুলি করেন, কিন্তু গুলি তার গায়ে লাগে নি তখন এঁ ছইজন ইংরেজ 
অফিসার তরোয়াঁল নিয়ে মঙ্গল পাঁণ্ডেকে আক্রমণ করে। মঙ্গল পাণ্ডেও একটি 
তরোয়াল দিয়ে যুদ্ধ করে তাদের ক্ষত বিক্ষত করেন । সাহেবদের অবধারিত মৃত্যুর 
মুখে শেখ পণ্ট, নামে একজন সিপাহী মঙ্গল পাণ্তেকে পেছন থেকে জড়িরে ধরে । 
ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে জেনারেল হিয়ারসে এসে দেখেন: যে সব সিপাহীরাই নীরব 
দর্শক। মঙ্গল পাঁণ্ডে শেখ প্ট,র হাঁত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নির্ভীকভাবে 
পাঁয়চারী করছেন আর সিপাঁহীদের তার সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে 
আহ্বান করছেন । জেনারেল অগ্রসর হলে-_ মঙ্গল পা বন্দুক মাটিতে রেখে পা 
দিয়ে ঘোড়া টিপে নিজের বুকে গুলি করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে 
স্থানন্তরিত.কর। হয় । আরোগ্য লাতের পর সামরিরু বিচারে তার ফাসির হুকুম 
হ্স। নিক 5 
সেনা.নিরীলেই।.. 


২. 


২. ধুন্ধুপন্থ নান! সাহেব : 

মহারাষ্ট্রের মাথেরন পর্বতের পাদদেশে বেণুগ্রামে দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দম্পতি-_ 
নারায়ণ ভট্ট ও গঙ্গাবাই-এর পুত্র নান। সাঁহেব। ১৮২৪ থুষ্টান্দে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। পেশওয়। দ্বিতীয় বাজীরাও কানপুরের বিঠুরে নির্বাসিত হবার পর মাধব 
রাঁও সপরিবারে বি£ুরে এসে বাঁস করতে থাকেন । ১৮২৭ সালের ৭ ভুন নিঃসন্তান 
ঘিতীয় বাজীরাও নান। সাহেবকে দত্তক গ্রহণ করেন । ইংরেজ শিক্ষকদের দ্বার] 
সুশিক্ষিত নানা সাহেব অতিমাজিত ও রুচিণীল ছিলেন৷ ইংরেজর! তাঁকে খুবই 
পছন্দ করত। ১৮৫১ সালে দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর ইস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানি 
দ্বিতীয় বাজীরাও-এর বাষিক ভাত। আট লক্ষ টাক! নানাসাহেবকে দিতে অস্বীকার 
করে। নানা সাহেব বছ চেষ্টা করেও বিফল হন। তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে 
ওঠেন। বাইরে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সদৃব্যবহার বজায় রাখতেন । ১৮৫৭ 
সালের মহাবিদ্রোহের মহানায়ক এই ধুন্ধুপন্থ নান। সাহেব । বিঠুরে তার দরবার 
গৃহে বসেই তিনি এই বিপ্লবের নিখুঁত পরিকল্পানা করেন । ইংরেজর] বহ্ছ পরে নান' 
সাহেবকে বুঝতে পারে । তখন ইংরেজদের কাছে নান। সাহেব ছিলেন মৃতিমাঁন 
আতঙ্ক । শৌর্যে, বীর্যে, চরিত্রে-- অতুলনীয় নানা সাহেব সারা ভারতবাসীর 
গৌরব । যখন তিনি দেখলেন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে আর জয়ের আশ! নেই 
তখনই তিনি চিরতরে আত্মরগোঁপন করেন । ব্রিটিশ গবর্নমেপ্ট সমস্ত শক্তি দিয়ে 
খুঁজেও নান। সাহেবকে ধরতে পারে নি। কিংবদন্তী নেপালের গহন জঙ্গলে তিনি 
দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন । 


৩. তাতিয়া তোগী : 

ভারতের প্রথম স্বাধীনতায়ুদ্ধের মহ।দ সেনাপতি । প্ররুত নাম রঘুনাথ। পিভা-_ 
পাঁও্রং ভাট। জন্মস্থান মহারাষ্্র। জন্মকাল-_- ১৮১২ সাল। মহারাষ্ট্র থেকে 
বিঠুরে এসে বাস করতে থাকেন। তীর সামরিক প্রতিভার পরিচম্্ পেয়ে নানা 
সাহেব তাকে ঝর প্রাসাদে নিয়ে এসে সৈম্ক বিভাগের উচ্চ কর্মে নিযুক্ত করেন। 
১৮৫৭স্র মহাবিদ্রোহে ইংরেজের সঙ্গে বহু যুদ্ধে জয়ী ও পরাজিত গেরিলাযুদ্ধে 
পারদর্শী পৃথিবীর সমর নায়কদের অন্ততম, অক্লান্ত ঘোস্বা, ইংরেজের ত্রাস, ভীতিয়া 
তোপীর শ্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জন্ত তার আত্মবলিদীন ভারতবসীর কাছে 
চিরদিনের গর্বের বিষয়। ১৮৫৯ সালের ২২ জানুয়ারি শিকাহারার যুদ্ধই 
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তীতিয়া তোপীর শেষ বড়ো যুদ্ধ । ইংরেজ সেনাপতি ও সৈম্রা মধ্যভারত চষে 
ফেলেছিলেন তাঁকে ধরবার জন্য | কিন্ত ধরতে পারে নি। অবশেষে মাঁড়ওয়াড়ের 
কাছে “পেরাইনের' গভীর জঙ্গলে যখন তিনি আত্মগোপন করেছিলেন-_ তখন 
তাঁর একমাত্র সঙ্গী নরবরের সর্দার মানসিংহ তাঁকে ইংরেজ্ের হাতে ধরিয়ে দেয়__ 
গতীর রাত্রে-ঘুমন্ত অবস্থায় ৭ এপ্রিল ১৮৫৯। জেনারেল মীডের শিবিরে 
তাকে আনা হয় ৮ এপ্রিল ১৮৫৯-এ । তাঁর বিচার হয় সিপ্রির সামরিক আদালতে । 
অভিযোগ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি আনুগত্যের অভাব, ব্রিটিশ গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ও কানপুরের নিরপরাধ ইংরেজ স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে হত্যা। তৃতীয় 
অভিযোগটি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে প্রত্যাঙ্হত হয়। বিচারের সময় তাতিয়। 
তোপী একটি জবানবন্দী দেন। জেনারেল মীড এই জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন । 

“ব্রিটিশ গবর্মমেন্টের প্রতি আমার কখনে। আশুগত্য ছিল না । কারণ আমি 
কোনে। দিন ব্রিটিশ গবর্মমেন্টের প্রজ| ছিলাম না, এমন-কি ব্রিটিশ-অধিরুত অঞ্চলের 
নাগরিকও ছিলাম না । ইংরেজের অধিকারে আমার জন্ম হয় নাই। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে 
যখন আমার জন্ম হয়, তখন আমার প্রভু পশ্চিম ভারতবর্ষের বিস্তীর্দ অংশের অধিপতি 
ছিলেন। যে জাতি আমার প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে দেই জাতির প্রতি আমার 
কোঁনো আনুগত্যই থাকিতে পারে না । আমার আম্গত্য একমাত্র পেশওয়াদের 
প্রতি এবং সেই আনুগত্যের প্রশ্নে একমাত্র তীহারাই আমাঁর বিচার করিতে পারেন । 
অন্য কেহ নহে। কাজেই আমার বিরুদ্ধে আনুগত্য-হীনতার অভিযোগ টি"কিতে 
পারে না। আদীলতের দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমি 
স্বীকার করিতেছি যে আমি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু এই 
অভিযোগের জন্গ আমাকে যে দণ্ড দেওয়া হইবে, ধাহারা! আমার বিচার করিতেছেন 
তাহাদের প্রতিও সেই দণ্ড বিধান হওয়া উচিত তাহাদের বিরুদ্ধেও ভারতবাঁসী 
গুরুতর অভিযোগ আনিতে পারে-_ কুশীসনের অভিযোগ, পররাজ্য গ্রাসের 
অভিযোগ, প্রজার সম্পত্তি লুঠনের অভিযোগ-_ ব্রিটিশ গবর্মমেণ্টের প্রতিনিধি 
ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতবাসী আজ এই সব অভিযোগ অনায়াসেই 
আনিতে পারে এবং এইগুলি প্রমাণ করা তাহাদের পক্ষে আদে কঠিন নহে । 
ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি অপরাধ হুইয়। থাকে, সে অপরাধ আমি সগৌরবে 
স্বীকার করিতেছি । আমি কখনে| নরহত্যায় লিপ্ত হই নাই। আমি যাবতীয় 
বিষয়ে আমার প্রতিপালক প্রভূ নান! সাহেবের আদেশ পালন করিয়াছি । আমাকে 
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যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাহা! হইলে আমার অন্থরোধ, আমাকে যেন বীরের 
মতো। তোপের মুখে মরিতে দেওয়৷ হয় ।” 
মণি বাঁগচী, “সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস', পরিশিষ্ট : খ। 
সেই সামরিক আদালতে তীর ফাঁসির হুকুম হয় । ১৮ এপ্রিল ১৮৫৯ সালের 
সন্ধ্যায় সিপ্রিতে তাতিয়।৷ তোপীর ফাঁসি হয় । 

“যে জেনারেল মীড তাঁকে ফাঁসি দিয়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত মৃত্যুকালে তীঁতিয়ার 
সাহস দেখে বিচলিত হয়েছিলেন 1 মিচেল এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 

“সাহস ও গর্বের সঙ্গেই তাতিয়া তোপী বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিলেন । বিদ্রোহে 
তীহার ষে ভূমিকা ছিল তাহাতে কৃতকার্যত। সন্ধে তাঁর কোনে। সন্দেহ ছিল না। 
চক্ষু বন্ধ না করিয়াই তিনি ফাসির রজ্জু নিজের হাতে গলায় দিয়াছিলেন--* |” 

_-মণি বাঁগচি, “সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস”, পৃ. ৩৫৫। 


৪. কুমার সিংহ : 

গেরিল। যোদ্ধা, ৮০ বছর বয়স্ক কুমার সিংহ বিহারের আরা! জেলার জগদীশপুরের 
জমিদার । সিপাহীবিদ্রোহে ইংরেজদের সঙ্গে বহু যুদ্ধের এই বিদ্রোহী নায়ক যুদ্ধে 
গুরুতর আহত হয়ে জগদীশপুরে এসে নিজ বাড়িতে মারা যান-_ ২৬ এপ্রিল 
১৮৫৬ খু. । 


৫. বাঁসীর রানী লক্ষ্্ীবাই : 

মৃত্যু ১৭ জুন ১৮৫৮ খু. সম্মুথ যুদ্ধে। পূর্বেই এই বারাঙ্গন। সম্বন্ধে বিস্তারিত 
উল্লেখ করা হয়েছে । এতএব পুনরুল্লেখ অবাঞ্চিত। তিনি ভারতীয়দের মনে 
কত শ্রদ্ধার সহিত ম্মরণীয় তার একটি উদাহরণ নেতাজী কর্তৃক অজাদ-হিন্দ ফৌজের 
নারী বাহিনীর নামকরণ করেন--ঝঁসীর রানী বাহিনী” । 


৬, বেগম হজরত মহল : 

অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলীর পত্বী। ওয়াজেদ আলী পূর্বেই রাজ্যচ্যুত হয়ে 
কলকাতায় নির্বাসিত হন। সিপাহীযুদ্ধের সময় তিনি বন্দী হয়ে ফোর্ট উইলিয়মে 
কারারুদ্ধ থাকেন । বেগম হজরত মহল অযোধ্য। ও লক্ষৌর বিদ্রোহ যুদ্ধে বিশেষ 


কৃতিত্ব দেখান । বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে তিনি নেপালের জঙ্গলে পালিয়ে যান। 
তার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। 


৭, বয়ৎ খা: 

বেরিলী-বিদ্রোহের নায়ক । তিনি বেরিলীর বিদ্রোহী সিপাহীদের দিল্লী নিয়ে 
যান। কোম্পানির সেনাঁদলে তিনি একজন স্থবেদাঁর ছিলেন । দিল্লী অধিকার 
করার পর সম্রাট বাহাদুর শা' তাঁকে জেনারেল উপাধি দিয়ে সেনাবাহিনীর 
অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। দিল্লীতে যে “সিপাহী কমিটি? প্রকৃতপক্ষে শাসন 
ক্ষমতায় ছিল, তিনি তাঁর নেতৃত্বে করতেন । ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
বিদ্রোহীদের হাত থেকে দিল্লীর পতন হলে তিনি লক্ষৌ-এ চলে আসেন। 
ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন | ব্রিটিশ সৈন্র সঙ্গে এক যুদ্ধে 
জেনারেল বয়ৎ খঁ। মারা যাঁন ১৩ মে ১৮৫৯ সালে । 


৮. মৌলভী আহাম্মদ উল্লা। ( ফৈজাবাদ ) : 

অযোধ্যা ও লক্ষৌ-এর সিপাহী বিদ্রোহের নাঁয়ক ইনি। পূর্বে মীদ্রাজের বাঁিন্দা 
ছিলেন । সেখানে সশস্ত্র বিপ্লবের বাঁণী প্রচার করতে থাকেন | জানুয়ারি ১৮৫৭-য় 
তিনি ফৈজাবাদের দিকে চলে আসেন । তখন তার ত্রিটিশ-বিরোধী প্রচার 
থামাবার জন্য সরকার তার বিরুদ্ধে এক কোম্পানি ইংরেজ সৈগ্ পাঠায় তাঁদের 
সঙ্গে আহাম্মদ উল্লার সৈম্াবাহিনীর যুদ্ধ হয়। মহাবিদ্রোহের একজন প্রথম সারির 
নেত। ছিলেন তিনি । ইংরেজদের বিরুদ্ধে বনু যুদ্ধে যোগ দিয়ে সিপাহীদের উৎসাহিত 
করেছেন তার বক্তৃতায়, ও সৈগ্য পরিচাঁলনাঁও করেছেন । তার সঙ্গে লন্কর শাহ 
নামে এক ফকিরও যোগ দিয়েছিল | লক্ষৌতে পরাজিত হবাঁর পর তিনি রোহিলা- 
থণ্ডে আসেন । সেখানে “পৌঁয়াইনের' রাজা জগন্নাথ সিংহের ভ্রাতার বিশ্বাস- 
ঘাতকতার ফলে ১৮৫৮ সালের ভুন মাসের প্রথম দিকে ইংরেজ-ত্রাস এই মৌলভী 
আহাম্মদ উল্লা। প্রাণ হারান ৷ তখন ব্রিটিশ সরকার তাঁর মাথার দাম ধার্য করেছিল 
পঞ্চাশ হাজার টাকা | বিশ্বাসঘাতক রাজ! এর ছিন্ন মস্তকের বিনিময়ে শীহাজান- 
পুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এঁ টাঁক! পুরস্কার পান। ইংরেজ এঁতিহাসিক 
ম্যালিসন তার সম্বন্ধে লিখেছেন : “1158 080100 19 ৪ 1081) 1170 1910909 
৪10 98108 101 11১6 1009061006706 %/:00880119 ৫650:0560+ ০ 1019. 
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1280155 00105500610 171086 ০610811015 06 01181018251 ৪৪ &. (105 
020106... 25 080 908106 00810001155 10009018019 8100 80800011119 
10 006 5610 8581051 [116 50181756159 ড/100 1180 81260 1019 0০8005, 
8100 1019 176177019 15 22010150 €0 169০০ 01 006 018৬5 224 0176 005 
17062115001 811 109 01019,” 

--৮746075771 17016, 0:07. ০৪0116800105, 


৯. মৌলভী লিয়াকৎ আলী : 

এলাহাবাদের চক্রবাগের মৌলভী লিয়াকৎ আলীর প্রচেষ্টায় মহাবিদ্রোহের সময় 
এলাহীবাঁদে ভীষণ ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারিত হয়। বিভিন্ন স্থানে ও যুদ্ধক্ষেত্রে 
গিয়ে তিনি ত্রিটিশ-বিরোঁধী জালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সিপাহী ও জনসাঁধারণকে 
উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতেন । বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে জয়ের আশা নাই দেখে 
তিনি মক্কা যাবার জন্য বোম্বাই যান। জাহাঁজে ওঠার মুখে ইংরেজ সেন! তাঁকে 
গ্রেপ্তার করে । কোর্ট মার্শালের বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাঁদণ্ড হয়। তিনি 
বন্দী হিসাবে আন্দামানে প্রেরিত হন। অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্যে বন্দী অবস্থায় 
আন্দামানেই তাঁর মৃত্যু হয় । 


১০. আছিমুল্লা খান : 

বাল্যকালে কানপুরে এক রেন্তোরীতে পরিচায়কের কাজ করতেন । খুবই বুদ্ধিমান 
ও রুচিশীল দেখে তীকে এক ইংরেজ সাহেব নিজ বাঁড়িতে নিয়ে যান কাঁজ করার 
জন্য । সেই সাহেব তাঁকে ইংরেজী, ফরাঁসী ও উদ ভাষা ভালোভাবে পড়ান, 
আজিমুল্লাও সেই-সব ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
করতে থাকেন । নানা সাহেব আজিমুল্লার বুদ্ধিমত্তার কথ! শুনে তাঁকে বিঠরে 
এনে নিজ পরামর্শনীতা রূপে নিযুক্ত করেন । আভিমুল্লা যেমন সুদর্শন ও মাজিত, 
রুচিশীল ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিচক্ষণ, কঠোর ও আপসহীন সংগ্রামী । ১৮৫৩ 
সালের স্্রীপ্রকালে নানা সাহেব আজিমুল্লাকে তার দূত নিযুক্ত করে ইংল্যাণ্ডে 
পাঠান, ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস. ও ইংল্যাণ্ডের রানীর 
কাছে, তাঁর পিতা দ্বিতীয় বাঁজীরাও-এর বৃত্তি তাঁকে মঞ্থুর করার জন্য । কিন্ত 
এষ প্রচেষ্টা বিফল হয় । আজিমুল্লা তখনই দেশে ন! ফিরে ফ্রান্স, তুরন্ক ও রাশিয়া 
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যান ভারতের আসন বিপ্লবে সাহায্য জোগাড় করার জন্য । তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধেও 
গিয়েছিলেন ও সেখানে--“লগুন টাইম্সে'র সংবাদদাতা %/. 17. চ২/5৪০1-এর 
সঙ্গে পরিচিত হন। তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হন রাসেল। যুদ্ধক্ষেত্রে রাসেলের 
ত্াবুতেই ছিলেন তিনি । পরে এই সাংবাদিক মহাবিদ্রোহের সময় ভারতে “লগুন 
টাইমস্‌” পত্রিকার প্রতিনিধি হয়ে আসেন ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে নান! খবর সেই 
পত্রিকায় পাঠান, তাতে বিপ্লবে আজিমুল্লার ভূমিকা সম্বন্ধেও অনেক খবর ছাপা 
হয়। নানাসাহেব আজিমুল্লার পরামর্শ মতোই কাজ করতেন । শেষবার যখন 
ইংরেজের হাঁতে কানপুরের পতন হয়, রাস্তায় ও বাড়িতে বাড়িতে তুমুল যুদ্ধ 
হওয়ার সময় ইংরেজের গুলিতে আঁজিমুল্লার মৃত্যু হয়৷ 


১১. বাহাছ্‌র শাহ : 

অশীতিপর বৃদ্ধ সম্রাট বাহাঁছুর শাহকে ইংরেজ ইতিহাস দূর্বল বলেই প্রচার করে 
এসেছে । মহাঁবিদ্রোহের আগে তাঁর দরবার কক্ষে যখন এই মহাবিদ্রোহের মস্ত্রণা 
সভা বসে তখন কিন্তু তাঁর কোনে দুর্বলতা দেখ যাঁয় নি। বেরিলীর সিপাহীর। 
প্রথম বিদ্রোহের পর দিল্লীতে বাহাছুর শাহর প্রাসাদের নীচে জমায়েত হয়ে, 
তাঁকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিতে অনুরোধ করেন-_ সেদিনও তাঁর কোনে দুর্বলতা 
দেখা যায় নাই । সানন্দেই তিনি এই মহাঁবিদ্রোহের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, 
বিদ্রোহীদের জন্য প্রাসাদ উন্মুক্ত করে দেন। দিল্লীতে তার প্রাসাদে শেষ পর্যন্ত 
প্রায় কুড়ি হাঁজার হিন্দু-মুসলমান বিদ্রোহী সৈম্ ছিল। তাঁদের কাছে তিনি 
প্রায়ই যেতেন ও উৎসাহিত করতেন । এই বিশাল বাহিনীর খরচের জন্য তিনি 
মোগল প্রাসাদের বন মণি মুক্তা জহরৎ ও সোনা-রুপার জিনিস বিক্রি করে তাঁদের 
দিয়েছিলেন-- তখনও তাঁর কোনে] দূর্বলতা দেখা দেয় নি। যেদিন ত্রিটিশের 
হাতে দিল্লীর পতন হয়-_ সেই শেষ যুদ্ধ পরিচাঁলন। করার জন্য এই বৃদ্ধ সম্রাট 
অশ্বপৃষ্ঠে খোলা তরোয়াল হাতে বিদ্রোহী সিপাহী বাহিনীকে নেতৃত্ব দেবার জন্য 
প্রাসাদ থেকে রওনা! হয়েছিলেন । কিন্তু তাঁর অন্ুচরদিগের বিশেষ অন্থরোধে 
সে কার্য থেকে তিনি বিরত হৃন। দিল্লীর পতনের পর সম্রাট বাহাছর শাহ তাঁর 
পরিবারের কিছু ব্যক্তি সহ হুমীযুনের কবরে আশ্রয় নেন । সেখান থেকে ইংরেজ 
তাদের গ্রেপ্তার করে আনে । প্রতিশ্রুতি দেওয়া! সেও ইংরেজর! সেদিন তাঁর 
ভুই পুত্র ও ছুই পৌত্রকে দিল্লী গেটের সামনে গুলি করেও ফাসি দিয়ে হত্যা! 


৩১ 


করে। বাহাদুর শাহর এক পৌন্র বিপ্লবের সাহায্যের জন্য মক্ক! ও অগ্তান্ত রাষ্ট্রে 
গমন করেন। বিপ্লব চল৷ কালীন অবস্থায় কিন্ত তিনি আর ফিরে আসতে পারেন 
নি। বনু বছর পর মক্কায় তিনি প্রীণত্যাগ করেন । দিল্লির প্রাসাদে সম্রাট বাহাদুর 
শাহর বিচার করল ইংরেজরা । বিচারে বাহাদুর শাহর ফাঁসীর ভ্কুম হল, কিন্ত 
সম্রাট বলে তাঁকে অন্থুকম্পা প্রদর্শন করে পত্তিসহ তাকে ভারত থেকে নির্বাসিত 
কর] হল বর্মায়। কলকাতা হয়ে তাদের রেলুনে নিয়ে যাওয়! হয় ১৮৫৯ সালের 
ডিসেম্বর মাসে । বর্মীয় ১৮৬২ সালের নভেম্বর মাসে তীর মৃত্যু হয়। 

“সমাট বাহাঁছুর শাহ কবি ছিলেন । বিদ্রোহের আগুন যখন সারা ভারতবর্ষে 
ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময় তিনি একটি গজল রচন। করেছিলেন । একদিন দিল্লীর 
প্রাসীদে একজন সম্রাটকে জিজ্ঞীসা করল-_ 

দম্দমায়ে দমূ নে*হী খয়ের মাল জাঙ্কি 

আয় জাফর গৈণ্ী ছুই শম্‌শের হিন্দৃস্থান কি। 
“হে সমাট, এখন প্রতি মৃহূর্তেই অপিনি যখন দুর্বল হয়ে পড়ছেন. তখন, আপনি 
( ইংরেজের কাঁছে ) আপনার জীবন ভিক্ষা করুন ; কারণ, ভারতের তরবারি এখন 
চির দিনের মতন ভেঙে গেছে । 

কথিত আছে, এর উত্তরে সম্রাট বলেছিলেন : 

'গাঁজীয়ে শে বু রহেগী জব.তকৃ ইমান কি 
তব, তো লগুন তক চলেগ' তেগ, হিন্দুস্থান কি।' 
“যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বীর যোদ্ধাগণের হৃদয়ে আত্মবিশ্বীসের কণামাত্র অবশিষ্ট 
থাকবে, ততক্ষণ তীক্ষ থাকবে হিন্দুস্থানের ক্পাঁণ এবং একদিন সেই তরবাঁবি লগ্ুনের 
তোরণে ঝলকে উঠবে ।” 
_মণি বাগচী, “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস”, পৃ. ৩৬৭-৬৮ 
সম্রাট বাহাছুর শাহর অন্তরমথিত সেই শেষ ইচ্ছা? পূর্ণ হয়েছিল, ইতিহাস তার 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৪৩ সালে আগস্ট মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রে্গুনে 
আসেন আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে, ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট 
বাহাদুর শাহের সমাধি পরিদর্শন করেন এবং সজল নয়নে শ্রদ্ধীবনত চিত্তে পুষ্পান্্য 
অর্পণ করেন । 
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পে শের আলীর বধ্যভৃমিতে স্মতিস্তস্ত 


ইপার দ্বী 


আন্দামানে ভা 
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বাসুদেব চাপেকার 
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মৌপলা বিদ্রোহের কেন্দ্র তিরুরঙ্গীডি মসজিদ 


ওয়াহাবী বিদ্রোহ-_প্রকৃতি-বিস্তার : আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে 
| বন্দী ওয়াহাবী বিদ্রোহীগণ 


যদিও ওয়াহাবী বিদ্রোহের ব্যাপ্তিকাল ষাট বছর, কিন্তু রাজনৈতিক প্রাদপ্রদীপ 
তাদের আবির্ভাব সিপাহীবিদ্রোহের প্রাকৃকালেই প্রকট হয় এবং তার জের চলে 
১৮৮০ পর্ষন্ত | 

প্রথমে ইসলাম ধর্ম-সংক্ষীরের আহ্বান নিয়ে আরম্ভ হলেও ক্রমেই ওয়াহাবী 
আন্দোলনের ধর্মীয় চরিত্র লোপ পেতে থাকে, আর তার অর্থ নৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে । নীলকর, জমিদার, জায়গীরদার, মহাজন প্রভৃতির 
অত্যাচারে জর্জরিত মুসলমান ও হিন্দু চাঁধী জনসাধারণ এই আন্দোলনের প্রধান 
শক্তি হয়ে ধীড়ায় ৷ জমিদীর প্রভৃতিদের সঙ্গে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ বাঁধতে থাকে । 
শেষে এই বিদ্রোহ ভারতবাসীর স্বাধীনতা -সংগ্রামে পরিণত হয় । 

ভারতে এই ওয়াহাবী আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা হলেন রায়বেরিলীর ফকির 
সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি। তার সহকারী"হন ফরিদপুর জেলার শরিয়তুল্লা ও চব্বিশ 
পরগনার নারকেলবেড়িয়াীর নিশারত আলী ব। তীতুমীর | 

এই তিনজন মক্কায় হজে গিয়ে একত্রে মিলিত হন। মক্কায় নেজ-এর ওয়াহাব 
( 7/2%2৮ ০1 742)4)-এর নির্দেশে এরা তিন জন ভারতে মুসলমান ধর্ম-সংস্কার 
করার ও যেহেতু ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে ইংরেজরা ছলে ও 
কৌশলে শীসন ক্ষমতা অধিকার করেছিল সেজন্য ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারত স্বাধীন 
করার ব্রত গ্রহণ করেন। আবছুল ওয়াহাবের শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন এরা । এই 
উদেশ্ত সাধনের জন্য ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মক্কা! থেকে তাঁর! দেশব্যাপী সংগঠন ও প্রচার- 
কার্ধ শুরু করেন। আবছুল ওয়াহাবের নাম অন্ুসারেই'এই আন্দোলনের নাম 
ওয়াহাবী আন্দোলন । 

কিন্ত ইংরেজ যখন. দেখল যে তা ধর্মীয় আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক 
আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে তখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়াও কূটনৈতিক প্রচার চালাতে 
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লাগল। ওয়াহাবী শব্দের অর্থ 'ইসলাম-বিরোঁধী' এই অপব্যাখ্যা করে সাধারণ 
মানুষকে অর্থাৎ যারা এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি তাদের বিভ্রান্ত করবার অপ- 
চেষ্টায় ব্রতী হল। 

ওয়াহাবী আন্দোলনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যেমন : 

১৮২০ খুস্টা থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সৈয়দ আহাম্মদ ও তিতুমীরের পর্যায় | 

তার পর থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত শরিয়তুল্লা ও তার পুত্র ছছু মিঞার পর্যায় 
এবং এই পর্যায়ের পাশাপাশি পাটনায় ১৮৪৭-৪৯ থেকে সৈয়দ আহাম্মদের শিষ্য, 
এনায়েৎ আলী ও বিলায়েখ আলী ছু ভাই-এর কার্যকাল । 

তার পরবর্তী পর্যায় ১৮৬৪-৮০ সাল পর্যন্ত । 

সৈয়দ আহাম্মদ ত্রেলভি ১৮২০ সাল থেকে ১৮২২ সাল পর্যস্ত সার ভারতবর্ষ 
ঘুরে বেড়ান ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করার জন্য । দলে দলে মুসলমানগণ তাঁর 
শিশ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে । এই সময় ১৮২১ থুষ্টাব্দে কলকাতায় সৈয়দ আহাম্মদের 
সঙ্গে তিতুমীরের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। তার পরই তিতুমীর দক্ষিণ বাংলায় 
ওয়াহাবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও আদর্শ প্রচারের কাজে জোর দেন । 

মুসলমান ধর্মকে প্রীনিমুক্ত করে সহজ সরল করা ও মৌলবী-মসজিদের 
অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করাই এর উদেশ্ট । ধর্মীয় অত্যাচার থেকে 
সাধারণ মানুষকে মুক্ত করতে গিয়ে অচিরেই অত্যাচারী জমিদার ও শীসকগোরঠীর 
সঙ্গে সৈয়দ আহাম্মদ ও তার অন্ুগামীদের সংঘর্ষ বাঁধে । সৈয়দ আহাম্মদ খোলা- 
খুলি ভাবে অস্ত্রের সাঁহায্যেই তাঁর প্রতিবাদ করতে থাকেন । 

সারা ভারতব্যাপী এক দুর্ধর্ষ একনিষ্ঠ ওয়াহাবী কর্মী বাহিনী গঠন করেন সৈয়দ 
আহাম্মদ । তাঁরা লক্ষ্যে ও কর্তব্যে অবিচল । সৈয়দ আহাম্মদ মুক্তির প্রতীক। 
যেখানেই সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাঢার, অবিচার, সেখানেই সৈয়দ আহাম্মদের 
ওয়াহাবী দল তার প্রতিকারে হাজির। বিশেষভাবে কৃষকরাই তাঁদের ওপর নির্ভর- 
শীল ছিল। সৈয়দ আহাম্মদ তাঁর কার্ক্রমের বেশির ভাগ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে অত্যা- 
চারী জমিদার, জায়গীরদার ও শাসকগোষ্ঠীর দ্বার! উৎপীড়িত চাষীদের পক্ষ নিয়ে 
অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত থাকেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি খোলাখুলি 
ভাবে ইংরেজ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার ডাক দেন । সার! দেশের ওয়াহাবী 
সম্প্রদায় তার সমর্থন করেন ও ইংরেজের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে থাকেন । 
ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে আহাম্মদের বাহিনীর মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ হতে থাকে। 
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সুদুর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'সিতানা'তে ব্রিটিশ-শাসন-বজিত একটি 
অতি ক্ষুদ্র স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্ধ হন সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভি। 
১৮২৯-৩০ সালে তার এই বিজয়বার্ত। সারা ভারতে ওয়াহাবীদের বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত করে ও তীর! ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যক্রম জোরদার করতে থাকেন। 
“সিতাঁনা” থেকে ভারতব্যাপী ওয়াহাঁবী-আন্দৌলন পরিচালিত হতে থাকে । 

ব্রিটিশ শাসকদের কাজে শিখ শক্তির আত্মবিক্রয়ের ও অন্ভান্ত অত্যাচারের 
প্রতিবাদে সৈয়দ আহাম্মদ শিখ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ওয়াহীবী সেনাবাহিনী 
নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৮৩১ সালের মে মাসে 'বালাকোটের' যুদ্ধে আহাম্মদ 
নিহত হন ও তীর সেনাবাহিনী পরাজিত হয় | 

সৈয়দ আহাম্মদের তৎপর সহ্কম্ণগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সেই “সিতানা'তে 
একটি স্থদৃঢ় ছুর্গ নির্মীণ করতে সক্ষম হন । সেখান থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরি- 
চাঁলিত হতে থাকে ৷ এই “সিতাঁনা' দুর্গটি হয় ওয়াহাবী সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র । এই 
দুর্গ থেকেই ভারতব্যাপী ইংরেজ-বিরোধী যুদ্ধের ডাক দেন ওয়াহাবী নেতাগণ। 

এদিকে আগে থেকেই দক্ষিণ বঙ্গে চব্বিশ পরগনার বাছুরিয়। থানার অন্তর্গত 
নারকেলবেড়িয়াতে (সে সময় নদীয়া জেলার অন্তর্গত) নিসারত আলী 
( “তিতুমীর' নামেই বিশেষ পরিচিত ) ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করছিলেন । মুসলমান 
ধর্ষ-সংস্কার ও সরলীকরণ করতে গিয়ে তিনি মুসলমান কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণের 
অর্থনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং অচিরাৎ নীলকর, জমিদীর, মহাজনদের 
কোঁপানলে পড়েন। তিতুমীর সব সময়েই জযিদা'র মহাজন প্রভৃতির অত্যাচার 
থেকে দরিদ্র কৃষক জনসাধারণকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন ও তাঁর ওয়াহাবী দল- 
বল নিয়ে সেই অত্যাচারে বাধ! দিলেন, প্রতিকার করতেন । ফলে একদিকে তাঁর 
মতাদর্শ যেমন প্রচারিত হয়ে দলে দলে দরিদ্র কৃষক জনসাধারণ তার দলে যোগ 
দিতে লাগল, তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর লড়াই বাধতে থাকে। 

চব্বিশ পরগনার 'পুঁড়া” গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে তিতুমীরের প্রথম 
সংঘর্ষ বাধে । কৃষ্ণদেব চাষীদের দাড়ির উপর বছরে আড়াই টাকা খাজনা ধার্য 
করেছিলেন (অর্থাং কোনে মুসলম।ন দীড়ি রাখলে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে )। 
এঁ জমিদীরের লাঠিয়াল বাহিনীর সঙ্গে তিতুমীরের দরিদ্র কৃষক বাহিনীর খগযুদ্ধ 
হতে থাকে । অধিদার ওয়াহাকীদের বিরুদ্ধে মামল! করে । তিতুর পক্ষও মামলা 
করে । উভয় পক্ষই খালাস হয় । তিতুমীর দক্ষিণ বঙ্গে এক প্রবল কুষক আন্দোলন 
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গড়ে তোলেন । ওয়াহাবী দল দ্রুত বাড়তে থাকে । এই দিন ৬ নভেম্বর ১৮৩০ 
সালে এ অত্যাচারী জমিদারের গ্রাম আক্রমণ ক'রে তছনছ করে । 

এই সময় ওয়াহাবী আদর্শ অনুযায়ী তিতুমীর ঘোষণা করলেন, “কোম্পানীর 
লীলাখেলা সাঙ্গ হইয়াছে যুরোঁপীয়র৷ অন্ঠায় পূর্বক মুসলমানদের রাজত্ব আত্মসাৎ 
করিয়াছে । উত্তরাধিকার স্যত্রে মুসলমানগণই এ দেশের রাজ! ।” (স্থপ্রকাশ 
রায়, "ভারতের রুষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন", পৃ. ২২৬)। সকল 
ওয়াহাবীই এই ঘোষণী সমর্থন ক'রে প্রচার করতে লাগল । তিতুমীর স্বাধীন রাঁজা 
বলে স্বীকৃত হলে। ৷ তিতুমীর জমিদারদের কাছ থেকে কর চাইলেন । এর পর 
জমিদার, নীলকর ও মহাজনরা সংঘবদ্ধ হয়ে তিতুমীর ও তীর ওয়াহাঁবী সম্প্রদীয়কে 
ধবংস করার চেষ্টা! করতে থাকে । ফলে বহু সংঘর্ষ হয়। 

তিতুমীর এই সময় প্রায় এক হাজার যুবককে লাঠি, তরোয়াল, বল্লম, সড়কি 
প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত করে সব সময় প্রস্তুত রাখতেন । হিন্দু-মুসলমান প্রজার তিতৃ- 
মীরের নির্দেশে জমিদাঁরকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে । নদীয়া ও চব্বিশ পরগন' 
জেলার বিস্তীর্দ অংশে তিতুমীরের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সময় “মিস্কিন 
ফকির' নামে এক প্রভাবশালী ফকির তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তিতুমীরের বাহিনীর সঙ্গে 
যোগ দেন। 

ইংরেজ সরকার তিতুমীর ও ওয়াহাবীদের আর বাড়তে ন1 দিয়ে ধ্বংস করার 
চেষ্টা করল। বাংলায় ছোটোলাঁটের নির্দেশে বন্দুকধারী এক সিপাহী বাহিনী, 
দারোগা ও জমিদারদের লাঠিয়াল দ্বারা পুষ্ট হয়ে নারকেলবেড়িয়াতে তিতুমীরকে 
আক্রমণ করে । তিতুমীর আগে থেকেই যুদ্ধের জঙ্য প্রস্তত ছিলেন । তিতুমীরের 
ভাগিনেয় ও ওয়াহাবী বাহিনীর সেনাপতি গোলাম মাসুদের পরিচালনায় এক 
শক্তিশালী বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ পক্ষের যুদ্ধ হয় । ইংরেজপক্ষ যুদ্ধে 
পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায় এবং ইংরেজ পক্ষে বনু হতাহত হয়। 

তিতুমীরের প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রবলভাবে বাঁড়তে থাকে। বিস্তীর্ 
এলাকায় সকলেই তাকে স্বাধীন বাঁদশ। বলে স্বীকার করে নেয়। 

তিতুমীর ও ওয়াহাঁবী বিদ্রোহীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে শীত্রই ইংরেজরা 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে । সেজন্য তীর! ওয়াহাবী-আন্দৌলনের কেন্দ্র নারকেল 
বেড়িয়াতে একটি সুদৃঢ় বাশের দুর্গ নির্াণ করেন । বহু অস্ত্র, লাঠি, বল্পম, সড়কি, 
তরোয়াল, ইট-পাখর, কাচা বেল প্রভৃতি-_ এঁ দুর্গটির বিভিন্ন কক্চ ভণ্তি করে 
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রাখা হয়। এইটিই ভারতে স্বাঁধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ “বীশের 
কেল্লা” । 

ভারতের তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড বেষ্টিষ্কের আদেশে নদীয়ার 
কালেক্টর ও জজ বহু সৈম্ নিয়ে তিতুমীরকে আক্রমণ করে, সঙ্গে জমিদার ও নীল- 
কর বাঁহিনীও ছিল। তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুদ এবারও তাঁর বিরাট 
ওয়াহাকী বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন এক নীলকুগীতে। দুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ 
হয়। বহু হতাহত হওয়ায় ইংরেজ পক্ষ পলায়ন করে । এর ফলে তিতুমীরের 
প্রভাব আরো বেড়ে যায় । ভূষণাঁর জমিদার মনোহর রাঁয় তিতুমীরের সঙ্গে যোগ 
দেন। তাঁর শক্তিতে ও অর্থসাহীষ্যে তিতুমীর বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন । 

বারবার পরাজিত হয়ে উৎকষ্ঠিত ইংরেজ গবর্নমেন্ট তিতুমীর ও ওয়াহাঁবীদের' 
শেষ করার জন্য একশে। গোর] সেম্ত, ছুটি কামান ও অন্যান্য সশস্ত্র লোকের এক 
বিরাট বাহিনী একজন কর্নেলের নেতৃত্বে নারকেলবেড়িয়াতে পাঠান | সেই সৈগ্য- 
বাহিনী নীরকেলবেড়িয়া ঘিরে ফেলল । রাত্রেই বিদ্রোহী ওয়াহাবী সৈচ্র1 ইংরেজ 
সৈম্তকে আক্রমণ করে। পরদিন ইংরেজ সৈচ্য তিতুমীরের ছর্গ আক্রমণ করে। 
বিদ্রোহীর। ছুর্গের মধ্যে থাকায় ইংরেজ সৈম্তর গুলিতে তাদের কোনে। ক্ষতি হয় 
না, উপরস্ত বিদ্রোহীদের অজত্র তীর, ইট ও বেলের আঘাতে ইংরেজ পক্ষের প্রভৃত 
ক্ষতি হতে থাকে । এমন অবস্থায় ইংরেজর! কামান দিয়ে তিতুমীমের “বাঁশের 
কেল্লা” আক্রমণ করে । ঘন ঘন গোলা বর্ষণ হতে থাকে । একটি গোল! তিতুর কাছে 
ফাঁটে। তার আঘাতে তাঁর ডান উরু ছিন্নভিন্ন হয়। অল্লক্ষণের মধ্যে তিতুমীর 
মারা যান-_ ৩ ডিসেম্বর ১৮৩২ থুষ্টাব্ | “বাঁশের কেল্লা” মাটিতে পড়ে গেল। 
কেল্লার নিচে চাঁপা পড়ে অনেক বিদ্রোহী মীরা পড়ল । অনেকে পালিয়ে গেল। 
ইংরেজ সৈম্ আটশে। জনকে গ্রেপ্তার করে বারাঁসতে নিয়ে এল | বন্দীদের বিভিন্ন 
জায়গায় রাখা হয়। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হতে লাগল। তাঁদের 
প্রতিদিন মাথা-পিছু একছটাক করে চাল খেতে দেওয়া হত। আলিপুর আদালতে 
বন্দীদের বিচার হল। ৩৫০ জন আসামী সাবন্ত হয়-_ বাকীদের ছেড়ে দেওয়া 
হয়। বিচারে ১৪৫ জনের বিভিন্ন মেয়াদের সাঁজ! হয় । কিছু বিদ্রোহীর যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড হয়। ওয়াহাঁবী সেনাপতি তিতুমমীরের ভাগিনেয় গোলাম মাসুদ ( মাসুদ 
খা )-এর ফীসি হয় নারকেলবেড়িয়াতে তিতুমীরের বাঁশের কেন্লায় সামনে | শেষ 
হয় ওয়াহাবী বিক্রোছের একটি পর্যায়। 
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১৮২০ থুস্টান্ধে হজ থেকে ফিরে ফরিদপুর জেলায় শরিয়তুল্লা, সৈয়দ আহাম্মদ 
ব্রেলভি ও তিতুমীরের মতোই ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রচারে ব্রতী হন। 
তিনি পূর্ববঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ওয়াহাবী আদর্শ__ মুসলমান ধর্ম সংস্কার ও 
সরলীকরণ করার কথা-প্রচার করতে থাকেন । তাঁর সরল জীবনযাত্রা ও গরীব 
চাষীর প্রতি সহান্তৃতি অচিরেই তাঁকে পূর্ব বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয় সপ্প্র- 
দাঁয়ের উৎপীড়িত নিগৃহীত জনসাধারণের নেতার আসনে বসায় । মুসলমান ধর্ট 
সংস্কার করতে গিয়ে তিনি অর্থ নৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন । 
তার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জমিদীর, মহাঁজন, নীলকরদের দ্বারা উৎপীড়িত দরিদ্র 
চাষীগণ এঁক্যবদ্ধ হয় । তাদের “ফরাজ' বলা হত। বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে শরিয়- 
তুল্লার ক্রমেই সংঘর্ষ বাঁধতে থাকে । এমন সময়ে শরিয়তুল্লা মীরা যান । 

শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসীন বা “ছুছুমিঞ”, তরুণ বয়সে 
হজ থেকে ফিরে এসে পিতার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । তিনি প্রথম 
থেকেই ভারত স্বাধীন করার পরিকল্পন৷ নিয়ে কাঁজ করতে থাকেন। তিনি সারা 
পূর্ব বাংল! ভ্রমণ করেন ঝড়ের গতিতে | সব রকম থেকে মুক্তির পথ প্রচার করতে 
থাকায়, অল্পকালের মধ্যেই দুদ্ধমিঞ্া দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার 
আসন লাভ করেন । ধর্মীয় আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত 
হল। জমিদার নীলকর প্রভৃতির অত্যাঁচারের বিরুদ্ধে দুদুমিঞা মুসলমান হিন্দু 
দরিদ্র চাঁধীর পক্ষ নিলেন । অচিরেই সাঁর। পূর্ববঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে চাষী জনসাধারণ 
দলবদ্ধ হয়ে ফরাজী ওয়াহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক বিশীল শক্তিরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে। বারাসত, যশোঁহর, পাবনা, মালদহ, ঢাঁক। প্রভৃতি জেলাতে ছুদুমিঞ্ঞার 
এই “ফরাজী'-ওয়াহবী দল খুবই শক্তিশালী হয়, বছ অস্ত্রশস্ত্ও জোগাড় হয়। 

হুছুমিঞ্ পাঁণ্টা শীসন ব্যবস্থা! প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজের বিচারালয়ে না" 
গিয়ে ফরাজী-ওয়াহবীদের বিচার কার্যালয় গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় । কোনে। 
ব্যক্তি এ ব্যবস্থা না মানলে তার কঠিন সাজ! হত। জমিদার, নীলকর প্রভৃতির 
দলের সঙ্গে তীর সংঘর্ষ বাঁধতে থাকে । সে সময় সারাদেশে দুছমিঞ্ার অসীম 
প্রভাব । তর নেতৃত্বে প্রায় ৫০,০০০ ( পঞ্চাশ হাজার ) উভয় সম্প্রদায়ের চাষী 
যে-কোনে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্ত প্রস্তুত থাকত সব সময়। তার 
নিযুক্ত “ধলিফা'গণ দেশের সর্বত্র কৃষক জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা ও নিয়মিত অর্থ 
সংগ্রহ করতেন । বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে এই ফরাঁজী-ওয়াহীবীদের সংঘর্ষ হতে 
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থাকে । বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে ফরিদপুরে জমিদার নীলকর প্রভৃতিরা, দুছ- 
মিঞার বাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ায় ইংরেজ সরকার এই কৃষক অভ্যুত্থান 
দমন করার জন্য ১৮৩৮ সালে সিপাহী বাহিনী পাঠিয়েও কিছু করতে পাঁরে নি। 
সরকার দুদুমিঞ? ও আরে! অনেকের নামে বনু গৃহলু্ঠনের মামলা করে, তাদের 
গ্রেপ্তার করে ১৮৩৮ সালের শেষে । কিন্ত অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে 
তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার । ১৮৪৪ খুস্টান্ে আবার দুছুমিঞা গ্রেপ্তার 
হন। কিন্তু এবারও তিনি খালাস পান । দুছৃমিঞ1 তীর নিজ গ্রাম ফরিদপুর 
জেলার বাহাদুরপুরে ও পার্বর্তী অনেক দূর দূর অঞ্চলে তীর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন 
করেন | জমিদারদের খাজন। দেওয়া বন্ধ করেন । গ্রামে গ্রামে আদালত স্থাপন 
করেন। তীর নির্দেশে ৫০০ ( পাঁচশো ) লোকের এক কৃষক বাহিনী ফরিদপুর 
জেলার পাঁচচরের এক অত্যাচারী নীলকরের নীলকুঠী ধূলিসাৎ করে দেয় । এরপর 
জুলাই ১৮৪৭ সালে এক বিশাল সামরিক বাহিনী সমস্ত অঞ্চল ঘিরে নানারূপ 
অত্যাচার করে ও দুদুমিঞ্া ও তার বহু সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে । মামলায় তাঁদের 
সাঁজা হয়। কিন্তু আপিলে দুদুমিঞা ও অন্য সকলেই-_ ( ৬২ জন ) মুক্তিলাভ 
করেন। গরীব চাষী জনসাধারণের পীর দুদুমিঞ্ার অসীম প্রভাবে ভীত হয়ে 
ইংরেজ সরকার তাঁকে ১৮১৮ সালের তিন আইনে (7২620180100 ঢা ০1 1818) 
গ্রেপ্তার করে রাজবন্দী ( সেট প্রিজনার ) হিসাবে আটকে করে রাখেন সিপাহী 
বিদ্রোহের সময়__ আলিপুর জেলে । ১৮৫৯ সালে মুক্তি পেয়ে নিজগ্রামে যাবার 
পর আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। “আন্দোলনের প্রধান দুদ মিঞার নেতৃত্বে 
গ্রামাঞ্চলে “স্বাধীন সরকার' গঠন, কৃষক স্বেচ্ছাসেবকদের লইয়া “স্বাধীন সরকারের 
সেনাবাহিনী" গঠন, স্বাধীন “বিচারালয়” স্থাপন ও বিশ্ত অঞ্চলে জনসাধারণের 
নিকট হইতে 'কর আদায় প্রভৃতি কার্য্য ফরাজী আন্দোলনকে প্ররুত স্বাধীনতা 
সংগ্রামের পূর্ণ বৈপ্লবিক রূপ দিয়াছিল" (স্থপ্রকাশ রায়, “ভারতের কৃষক বিদ্রোহ 
ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ. ২৪৭ )। মোট প্রায় দশ বছর জেলখাটার পর ভগ্র- 
স্বাস্থ্য দুদুমিঞ্াা ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬০ নিজগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করেন । শেষ হয় 
ওয়াহাবী-আন্দোলনের আর একটি পর্যায় । 

১৮৪৩ সাল থেকেই ওয়াহাবী কার্যক্রমের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে পাটনা; 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পূর্বোষ্লিখিত “সিতানা” দুর্গের সঙ্গে এক যোগা- 
যৌগের মাধ্যম হয়ে ওঠে । সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভির শিশ্ট পাঁটনার এনায়েখ আলী 
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ও বিলায়েৎ আলী ছুইভাই ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা হয়ে ওঠেন তারপর । 
আর জৌনপুরের করমত আলী, হায়দারাবাদের জেম্দ্দিন এই আন্দোলনের সামিল 
হন। এর প্রত্যেকেই খুব প্রভাবশালী ছিলেন । এই সময় ওয়াহীবী আন্দোলনের 
সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন বেরিলীর পীর ইমতাজিন । এরা সকলেই একযোগে এ 
দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন খতম করার চেষ্টা করতে লাগলেন । তারা স্থুদূর উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশের “সিতানা” থেকে রাজমহল, মালদহ ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত যৌগস্থত্র 
রক্ষা করতেন । পাটনাঁর মহম্মদ হোসেন ও মাজার আলী বিশেষ সক্রিয় হয়ে 
ওঠেন । সেই সময় সিলেট, ত্রিপুর| সহ বাংলার অনেক জেল] ও পাটনা, অমৃতসর, 
কানপুর, দিল্লী, থানেশ্বর, ঝিলাম, রাওয়ীলপিপ্ডি, আটক, পেশওয়ায় প্রভৃতি স্থান 
ওয়াহাবী আন্দোলনের শক্ত ঘাটি হিসাবে গড়ে ওঠে। বন্ধে, মধ্যপ্রদেশ ও 
হায়দ্রাবাদে কিছু কাজ হতে থাকে । 

১৮৪৭ সালে “সিতানা'র ছুর্গ থেকে ওয়াহাবীরা ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধ আরস্ত 
করার প্রস্তুতি নেয় । ১৮৪৯ সালে ওয়াহাবী নেতা বিলায়েৎ আলী ব্রিটিশ-বিরোধী 
যুদ্ধ করতে করতে পাঁটনা থেকে সিতানাঁর দিকে রওনা হন। ১৮৫২ সালে 
তাঁর স্বত্যুর পর এনায়েৎ আলী সব দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ আক্রমণ করতে ত্বকে সাহায্য করেন করমত আলী । উত্তর-পশ্চিমসীমাস্ত 
প্রদেশে ওয়াহাকীরা .অনেকগুলি যুদ্ধে ইংরেজদের ক্ষতি করে। ব্রিটিশ পক্ষ 
আতঙ্কিত হয়ে ওঠে । ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ওয়াহাবীরা অনেক 
জায়গায় যথ। দিল্লী, আগ্রা, হায়দ্রাবাদ, পাঁটনা, ভৃপাল, জৈনপুর, হিপার প্রভৃতি 
স্থানে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে । ১৮৫৭- 
৫৮ সালে এনায়েৎ আলী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ কর- 
ছিলেন । সে সময় পাটনাঁতে ধিশিষ্ট ওয়াহাবী নেতা--. আহম্মদউল্লা, মহম্মদ 
হোসেন ও ওয়াইজ খ1-কে ইংরেজ সরকার বন্দী করে রাখে। যুবক ওয়াহাবী নেতা 
ফারাৎ হোসেন আত্মগোপন করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং ১৮৬৩ সালে 
আম্বালাতে ইংরেজদের আক্রমণ করেন । 

১৮৬৩-৬৫ সালের মধ্যে ওয়াহাবীদিগের বিরুদ্ধে কয়েকটি ষড়যন্ত্র মামলা হয়-__ 
আখ্বাল! বিচার (2,08)918 7191) হয় ১৮৬৪ খুস্টান্দে । পাটনা বিচার !7১8008 
ঘু1) হয় ১৮৬৫ থৃষ্টান্ে। এতে ইহায়া আলি, মহম্মদ জাফর, ফয়েজ আলি, 
ফরাৎ আলি ও মহমদ সফি প্রাণদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপিলে তাঁদের প্রাণদণ্ড 


মকুব হয়ে যাবজ্জীবন কারাদ হয়। আরো! কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
হয়। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াঞ্চ কর হয়। এদের সকলকেই আন্দামান 
দণ্ডোপনিবেশে পাঠানে। হয় বন্দী হিসাবে, অমানুষিক কষ্টের মধ্যে বাকী জীবন শেষ 
করার জন্য । এই মামলায় পাঁটনাঁর আহাম্মদউল্লাও যাবজ্জীবন কারাবাসের জন্য 
আন্দামানে প্রেরিত হন ১৮৬৫ সালের ভুন মাসে । মালদহ বিচার (১191081 
1191) হয় সেপ্টেম্বর ১৮৭০ সালে । মাঁলদহর অশীতিপর বুদ্ধ ওয়াহাঁবী নেতা 
রফিদ মণ্ডলের পুত্র আমিরদ্দীনের এই মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় । এ খবর 
শুনে বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে আশীর্বাদ করেন । রাজমহল বিচার (911181191 [1181) 
হয় অক্টোবর ১৮৭০ সালে । সৎ, নির্ভীক ও সম্মানীয় ব্যক্তি বলে প্রসিদ্ধ ইসলাম- 
পুরের ওয়াহাবী নেতা ইব্রাহিম মণ্ডলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এই মামলায় । 
তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়| তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি ওয়াহাবী 
আন্দোলন পরিচালনা করতেন ও মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরের 
ওয়াহাবীদের সংঘবদ্ধ করতেন ও এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য এই-সব জায়গা 
থেকে নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করতেন । 

১৮৬৯ সালের জুন মাঁসে কলকাতার কলুটোলা'র ছুজন চামড়া ব্যবসায়ী 
আমীর খাঁন ও খুসমত খাঁন ওয়াহাঁবী আন্দৌলনের জন্য চাঁদা তোলার অপরাধে 
গ্রেপ্তার হন । বেশ-কিছুকাল আটক থাকার পর আর তিনজনের সঙ্গে তাদের 
বিচার হয়। বিচারে তাদের সকলেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 
রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হলে কলকাত! হাইকোটের প্রধাঁন 
বিচারপতি নর্মান সাহেব (0182) তা অগ্রাহা করেন । তদের সকলকেই 
আন্দামাঁনে পাঠানে। হয় । ১৮৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মহম্মদ আবছুল্লা নামে 
এক ওয়াহাবী যুবক কলকাতা টাউন হলের সামনে প্রধান বিচারপতি নর্মানকে 
হত্যা করেন ও ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করেন । পরে পাটনাঁর বিচারে তক্রক আলি 
যাবজ্জীবন কারাদপ্তাদেশ প্রাপ্ত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। 

শতশত ওয়াহাবী যোদ্ধাকে সে সময় আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে পাঠানো হয় ও 
তারা সেখানেই মারা! যান। (দ্রষ্টব্য [১৩8৩1 70000111301, 45700717600 
726005) | 

সিপাহী মহাবিপ্রোহের যোদ্ধাদের সঙ্গে আন্দীমান দণ্ডোপনিবেশে মিলিত 
হলেন ওয়াহাবী স্বাধীনভা-সংগ্রামীগণ। ভাগ্য একই-_ অপরিসীম ছুঃখকণ্টের বধ্য 
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দিয়ে বাকী বন্দী জীবনটা আন্দামানেই অন্তান্থ বন্দীদের সঙ্গে শেষ করলেন 
তারা । তাঁদের কথা অজানাই রয়ে গেল! সিপাহী বিদ্রোহের যে-সব যোদ্ধা 
আন্বামানে বন্দী ছিলেন (প্রায় ৩০০০ হাজার ) তাঁদের মধ্যে যেমন মাত্র 
কয়েকটি নাম ছাড়া আর কিছু জান] যায় না, সেই রকম এই ওয়াহাঁবী বন্দীগণ, 
ধারা আন্দীমানেই জীবন শেষ করেছেন, তাদের সংখ্যা, নাম-পরিচয় কিছুই 
দেশবাসী আজও জানে না। শোন! যায় ওয়াহাঁবী বিদ্রোহের কিছু যোদ্ধা 
আন্বামানে বন্দী জীবন কাটিয়ে সেইখানেই সংসারী হয়েছিলেন । শেষ হয়েও 
ওয়াহাবী বিদ্রোহের জের চলতে থাকে ইতস্তত । 


ওয়াহাবী বিদ্রোহের একটি ম্মরণীয় ঘটন! : 
১৮৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো৷ সপরিবারে 
ব্্মদেশে রওন। হন গ্লাসগো জাহাজে | সেখান থেকে তিনি ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ 
সালে আন্দামান পরিদর্শনে আসেন । লর্ড মেয়ে! ব্যক্তিগত ভাবে আন্দামান সম্বন্ধে 
আগ্রহী ছিলেন ৷ আন্দামাঁনের চীফ কমিশনার তখন কর্নেল টটলার (০:16) । 
'রস' দ্বীপ তখন কয়েদী বসতির রাঁজধাঁনী ৷ সব সরকারী কর্মচারী থাকত তখন 
ওথানে ৷ আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপের বিভিন্ন জেল ব্যারাকে তখন বন্দীদের রাখা 
হত। তখনে! সেলুলার জেল তৈরি হয় নি। বিদ্রোহী সিপাহী ও ওয়াহাবীগণ 
দক্ষিণ আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপের জেল ব্যারাকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন | “ভাইপার' 
দ্বীপেও তাঁদের রাখা হয়েছিল । এপারে 'আযাবাডিন' দ্বীপ ও ওপারে 'রস' | স্থির 
হল লর্ড মেয়ে। “রস' দ্বীপ দেখে “ভাইপার" দ্বীপে যাবেন । দক্ষিণ আন্দামানের উচ্চ 
পর্বতশিখর “মাউণ্ট হ্যারিয়ট'-এ গেলেন তিনি সূর্যাস্ত দেখার জন্য আর ওখানে একটি 
স্যানিটোরিয়াম করা যায় কিনা তা নিজে দেখার জন্য | এলেন “হোপ টাঁউন' 
জেটিতে । সদলে নামলেন সেখানে, সামনে চড়াই, উত্রাই। স্র্যাস্ত দেখে 
ফিরছেন লর্ড মেয়ো সদলে | চারি দিকে নিরাপত্তার লোকজন । মশাল জালিয়ে 
পথ দেখাচ্ছে মশালচীরা | লর্ড মেয়ো জেটির কাছাকাছি আসছেন । 

এদিকে তরুণ পাঠান-__ যাবজ্জীবন কারাদগুপ্রাপ্ত ওয়াহাবী বন্দী শের আলী 
--লর্ড মেয়োর “মাউ হ্যারিয়ট”-এ বাবার কথ শুনে আগের থেকে জঙ্গলে ছুরি 
দিয়ে দুকিয়ে আছেন তাঁকে হত্য1 করার জন্য | লর্ড মেয়ো সদলে যখন পাহাড়ের 
চূড়ায় উঠছিলেন, শের আলীও গোপনে পাঁশে পাশে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উপরে 


৪৭ 


চলেছেন স্বযোগের সন্ধানে ! কিন্তু সববিধা! হল না । লর্ড মেয়ে! নামছেন পাহাড়ের 
চূড়া থেকে; শের আলী কোন স্থযোগই পাচ্ছেন না কার্ধসিদ্ধির। শের আলী 
নিরাশ হন | এমন সময় লর্ড মেয়ো৷ যখন জেটির কাছাকাছি এলেন, তখন অতকিতে 
শের আলী ছুটে এসে লর্ড মেয়োর কণ্ে সেই ছবি বসিয়ে দিলেন । হঠাঁৎ তীক্ষ, 
আহত স্বর ভেসে এল লর্ড মেয়োর । সবাই হতবুদ্ধি। সপ্বিত ফিরতেই দেখা 
গেল একজন তরুণ পাঁঠান পেছন থেকে লর্ড মেয়োর কঠনালীতে ছুরি চেপে 
ধরে আছে। রক্ষীর! ছুটে এল, বন্দী হল সেই পাঠান যুবক। লর্ড মেয়োর 
পৌঁশাক রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে । ব্যর্থ হল রক্তক্ষরণ বন্ধ করার সব প্রচেষ্টা । 
পথেই মৃত্যু হল অবসন্ন লর্ড মেয়োর__ ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সালে । মৃতদেহ 
জাহাজে আনা হল। শের আলি স্পষ্ট করেই বললেন__ “আমিই খুন করেছি 
মেয়োকে__- সঙ্ঞানে সুস্থ শরীরে | এ জগ্ত আমি গধিত।” বিচারে শের আলির 
ফাঁসির হুকুম হল। কলকাত হাইকোর্টেও এঁ রায় বহাল রইল-_. ২০ ফেব্রুয়ারি 
১৮৭২ থুস্টাব্বে। ১৮৭২ সালের ১১ মার্-_- আন্দামানের “ভাইপার দ্বীপে" ফাঁসির 
মঞ্চে ওয়াহাবী নেতা শের আলি আত্মাহুতি দিলেন । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসে এই এক এবং একটিই মীত্র ঘটন। যা ব্রিটিশ রাজশক্তির সর্বোচ্চ প্রতিভূ 
-বড়োলাটকে স্বাধীনত। সংগ্রামীর। মারতে পেরেছেন । 

শেষ হল ওয়াহীবী পর্যায় । আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে যাবজ্জীবন কারা- 
বাসের জন্য যে সমস্ত ওয়াহাবী-স্বাধীনত। সংগ্রামী প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 
মাত্র যে-কটি নাম পাঁওয়! যায় : 


(১৮৬০--১৮৭০সাল ) 
পাটন! বিচার ১৮৬৫ খ্. মালদছ বিচার ১৮৭০ থু. রাজমহল বিচার 


(7১861)9 71191) (79109177181) (79077981181 11581) 
১. ইহায়া আলী ৭. আমিরুপ্দিন | ৮. ইব্রাহিম মগডল। 

২ মহম্মদ জাফর ৯. আমির খাঁ, কলকাতা 
৩. কয়েজআলী ১০* খুসমৎ খা, কলকাতা 
৪. ফরাং আলী ১১, তক্রক আলি, পাটন। 


৫. মহম্মদ সফি ১২. মহম্মদ শের আলী । 
৬ আহম্মহুল্লা 


৪৩ 


আন্দামান সেলুলার জেল : পরিকল্পনা, নির্মাণ ও পরিচয় 


দিন কেটে যায়। সিপাহী ও ওয়াহাবী বন্দীগণ আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে 
কয়েদী জীবন যাপন করে চলেছেন । দৈনন্দিন মৃত্যু সংখ্যা অগণ্য । পশুর স্তায় 
শৃংখলিত অবস্থায়, আদিম জঙ্গল পরিফার করার অশেষ কষ্ট-পরিশ্রম তাঁদের 
জীবনের শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে নিতে চলেছে । অনাহাঁর, হতাশা, স্বজন থেকে 
চিরতরে বিচ্ছিম্ন, দেশে ফেরার আর কোনে! আশাই নাঁই-_ এমন শারীরিক ও 
মানসিক অবস্থাতেও যে তারা জীবন ধারণ করতে পেরেছিলেন, তাতেই তাঁদের 
মনোবল যে কত দৃঢ় ছিল তা উপলব্ধি করা যায় । আর যৃূল ভূখণ্ডে, স্বদেশে, 
ভারতবাঁসী তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না৷ । আস্তে আস্তে তারা মৃত্যুর কোলে 
ঢলে পড়তে লাগলেন । আপন গতিতে বয়ে যায় আন্দীমানের দিনগুলি । 
'আযাবাঁডিনের' যুদ্ধের পর ওয়াকারসাহেবের বদলে আন্দীমান দণ্ডোপনিবেশের 
স্থপারিনটেন্ডেণ্ট হলেন ক্যাপ্টেন জে. এস. হটন (0810. এ. ৪. ঢূ903100017)- 
৩ অক্টোবর ১৮৫৯ সালে । তারও দুষ্টিভলির কোনে। পরিবর্তন হল নাঁ। ১৮৬৮ সালের 
মার্চে কর্নেল এইচ. ম্যান (0০01. নু. 151) এই দ্বীপের স্থুপার হন । ১৬ এপ্রিল 
১৮৬৯ সালে__ নিকোঁবর দ্বীপপুঞ্জ পোর্ট ব্রেয়ারের স্থপাঁরিনটেন্ডেপ্টের অধীনে 
আসে । কর্নেল ম্যানই সর্ব প্রথম আন্দীমান দণ্ডোপনিবেশের জন্য কতকগুলি নিয়ম- 
কানুন তৈরি করেন ৷ কিছু রদবদল করে এই নিয়মকাহ্ুনই মৌটীমুটি এখানকার 
আইন ছিল ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত । লর্ড মেয়োর হত্যাকাণ্ডের সময় পর্যন্ত কর্নেল টটুলার 
ছিলেন আন্দামানের কমিশনার | এর ফলে ডি. এম. স্টুয়ার্ট (9. 4, 904810) 
এই দ্বীপের কমিশনার হন । ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত আন্দামানের শাসন ভার থাকে 
কমিশনার জেনারেল মর্টনের হাঁতে । ১৮৭৯ সালে চিফ কমিশনার হন জেনারেল 
বারওয়েল। তাঁর পর আরো আঠারে। জন ইংরেজ চীফ কমিশনার আন্বীমান 
শাসন করেন । ক্যাপ্টেন টি. ভি. ক্যাডেল (0:81১1. 7. ৬. 0৪৫51)-এর শাসনের 
পর ১৮৯৪ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত আন্দামীনের চিফ কমিশনার হন কর্নেল আর. 


সি. টেম্পল (0০1, ছং, 0. 7600016)। তিনি 'ফনিস্করে'র ডক্‌ ইয়া্ডটির সম্প্রসারণ 
করেন ও ওয়ার্শপও তৈরি করেন । যদিও কর্নেল এইচ. এন. হর্নস্ফো (0০1. 
নব. 170198001)-এর আমলে আন্দামান সেলুলার জেল তৈরি আরম্ত হয়, তবু 
রিচার্ড টেম্পল-এর সময়ই এই জেল তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। 

কিছুকাল থেকেই ভারতের ইংরেজ সরকার, আন্দামানে বিভিন্ন দ্বীপের জেল- 
ব্যারাকে কয়েদীদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার বদলে একটি স্থায়ী প্রশস্ত জেলখানার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকেন-_ বন্দীদের বন্ধনদশ আরে। দৃঢ় করবার জন্ত | 
ইতিমধ্যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামী বন্দীগণ সিপাহী বিদ্রোহের সিপাহী ও 
অন্তাম্য বিদ্রোহীগণ এবং ওয়াহাবী বিদ্রোহীগণ শেষ হয়ে গেছেন । ভারত সরকার 
দেশের ক্রমবর্ধমান জনজাগরণের ও বৈপ্লবিক কাজকর্মের কঠোর ভাবে মোকাবেলা 
করার জন্য আন্দীমানে একটি স্থায়ী, স্থদূঢ় জেলখান। তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় । 

আন্দামান সেলুলার জেল তৈরি করার হুকুমনামা-__. 
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__-আন্দীমান-নির্বাসিত বন্দীমুক্তি চক্র, “সিংহদুয়ার 

“ভারত পবর্নমেণ্টের ইচ্ছা নভেম্বর ১৮৯৩ সালে এই জেলখান। তৈরির কাজ 
আরম্ভ করে অক্টোবর ১৮৯৬ সালের মধ্যেই শেষ হয় । আনা হল আন্দামানে 
বনু যাঁবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী । এই সেলুলার জেল তৈরি করতে 
দৈনিক ৬০০ জন কয়েদীকে বিভিন্ন রকম কাজে লাগানে। হয়। মিঃ কুইলেন 
(01157) 9৮০-0817৩৩1-এর অধীনে ওভারসীয়ার মি: ভবন (141. 0০৮- 
৫০)-এর তবাবধানে এই কাজ শুরু হয়। ইট আসে বর্ষা থেকে। কিছু ইট 
সেখানে কয়েদীদের দিয়ে তৈরি করানে! হয় । হাতে ও চেঁকিতে স্থরকী কোটা 
হল। দ্বীপের বিভিন্ন জায়গ। থেকে পাথর নিয়ে এসে রাখা হত “এবাডিন' জেটিতে। 
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পরে সেগুলি জেলখানার কাছে নিয়ে যাওয়া হুত। প্রতিমাসে কয়েদীদের দিয়ে 
২০,০০০ ( কুড়ি হাজার )-_ কিউবিক ফুট পাথর ভাঙা হত। তৈরি হতে লাগল 
আন্দামান সেলুলার জেল এবাডিন দ্বীপে, পো ব্রেয়ারের কাছে সমুদ্রতীরে | 
প্রস্তুতি পর্বের পর শুরু হয় মূল কাঁজ ১৮৯৬ সাঁলে আর ১৮৯৮ সালের মধ্যে ৪০০টি 
সেল তৈরি হয়। বাকী কাজ শেষ হতে ১৯০৮ সাল পর্যস্ত সময় লাগে । সেলের 
মোট সংখ্যা ৬৬৬, কারো কারে! মতে ৭০০ |” 
- সত্যেন্্রনারায়ণ মন্গুমদার, “মৌন মুখর সেলুলার জেল", পৃ. ১১ 
প্রত্যেকটি সেলের মাপ ৯ ফুট ১৫ ফুট । সেণ্টাঁল টাওয়ার থেকে সাতটি 
তারার মতো! সাতটি তিনতল। বানু (178) বের হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি 
তারার মতো বহু উচু প্রাচীর দিয়ে যুক্ত ভাবে ঘেরা । “...সেলুলার জেলে ছিল 
সাঁতটি তিনতল। ব্লক। মাঝখানে চারতল। “সেন্ট ল টাওয়ার”, উপরের তলটি 
খোঁল। । মাঝখানে শুধু +3610 ০», | সেপ্টণীল টাওয়ার থেকে আড়াআড়ি 
(01980781) ভাবে সাতটি বা প্রসারিত, তিনতলা দৌতিলা৷ প্রত্যেকটি ব্লকের 
সঙ্গে যুক্ত । নিচের তলায়'* আডিনা । এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে যেতে হলে 
গরাদে ঘেরা লম্বা বারান্দার শেষে অবস্থিত গরাঁদে দেওয়া দরজ। দিয়ে বের হয়ে 
আঙিনা দিয়ে ঘুরে অন্ত ব্লকে প্রবেশ ব্যবস্থা । প্রত্যেকটি প্রবেশ পথে সান্তী-.. 
প্রত্যেক ওয়ার্ডের মুখে. তিনটি গেট__- একটি সেপ্ট.শল টাওয়ার থেকে ওয়াডে 
ঢোকার, ঢোকার পর পাশের গেটটি ওয়ার্ডের প্রাঙ্গণে যাওয়ার এবং সামনেরটি 
সেগুলির সামনে লম্বা! করিডরে প্রবেশের |” 
_ সত্যেন্্নারায়ণ মজুমদার, “মৌন মুখর সেলুলার জেল”, পৃ ৫৩। 
সেলের সামনে একটি ছোঁটো৷ মজবুত লোহার গরাদের দরজা | দরজাটি লম্বা ও 
চওড়ায় ছোটো৷ আর সেলের মাখা মা ,বঝ ম! হয়ে দরজাগুলি এক একপাশে অবস্থিত । 
সেলের মধ্যে দরজার বিপরীত দিকে লোহার গরাঁদে দেওয়া একটি ভেষ্টিলেটার | 
সেলগুলির সাঁমনে মাত্র ছু ফুট চওড়া ইয়ার্ড । সেলের ও প্রাচীরের দেওয়ালে 
কোনোদিনই প্লাস্টার করা হয় নি। সেল সহ উপরোক্ত গেটগুলিতে মোট ৪টি 
তাল। লাগানো হত। একটি কের সঙ্গে অন্ত আর-একটি ব্লকের কোনে। যোগ 
নেই । উপরের 09211 7০৩: থেকে একজন প্রহরী সব দেখতে পারত । 
বন্দীদের দিয়ে কাজ করাবার জন্তা নীচে কয়েকটি শেড __ ওয়ার্কশপ-_ কারখান' 
প্রভৃতি তৈরি কর! হয়। এই হল আন্দামান সেনুলার জেলের গঠন । 
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ভারতের প্রথম গুণগত সমিতি ও বিপ্লবী নেতা ফাড়কে 


সিপাহী-বিদ্রোহ ও ওয়াহাবী বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সরকার যে অত্যাচার চালায় 
তাতে সারা ভারতে জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্তের ভাব দেখা দেয় । কালক্রমে 
এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে কিছু লোক মরিয়। হয়ে অস্ত্রের সাঁহায্যেই এই 
অত্যাচার, অবিচারের মোকাঁবিল করতে বদ্ধপরিকর হয় | তাঁদের মধ্যে সর্ব- 
প্রথম হলেন-_ মহারাষ্ট্রের বাস্থদেব বলবন্ত ফাড়কে । বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত 
হবার জন্য তিনি একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন । এইটিই ভারতের স্বাধীনতা।- 
যুদ্ধের প্রথম বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি | ফাঁড়কেই হলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি ভারতীয় 
গণতন্ত্রের (1180181 ছ২০0০০11০) কথা চিত্ত করেছিলেন-_- বাস্তবে রূপায়িত 
করারও চেষ্টা করেছিলেন । এই শিক্ষিত মহারাষ্ট্ীয় যুবক তাঁর কথায়, কাজে, 
বন্তৃতায়__ অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ততায় এক নিখুঁত বিপ্লবী নেতা রূপে আত্মপ্রকাশ 
করলেন। বিদেশী শাঁসনের উৎপীড়ন থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করাঁর জন্য তিনি 
ভারতব্যাপী এক বিদ্রোহের পরিকল্পনা 1নয়ে কাজে শুরু করলেন মহারাষ্ট্রে । 
ফাঁড়কে তীর সৈম্যবাহিনী গঠন করার জন্য মহারাষ্ট্রের 'রামসি, উপজাতির 
মধ্যে কাঁজ করতে থাকেন ও ব্রিটিশ-বিদ্বেষ প্রচার করতে থাকেন । এক সময় 
এই “রামসি' উপজীতির। মহারাষই ই সৈম্তবাহিনীর অংশ ছিল। তাঁরা ১৮২৬ সালে 
একবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছিল । ছইজন প্রভাবশালী “রামদি' 
নেতা-_- দৌলতরাও রামসি ও গোবিন্দ রাও দীভাড়ে ফাঁড়কের সহযোগী হলেন । 
ফলে 'রামসি” উপজাতিদের নিয়ে ফাঁড়কে, স্থশৃংখল, বিশ্বাসী, গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী 
এক বিশাল ব্রিটিশ-বিরোধী সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন । শহরের যুবকদের 
সংঘবদ্ধ করে ফাড়কে বোম্বাই-এর ফারগুসন পাহাঁড়ের কাছে জঙ্গলে, গোপনে 
সামরিক শিক্ষা দিতে থাকেন । তার সৈম্যবাহিনী বাড়তে থাকায় অর্থের অভাব 
দেখা দিল। তিনি ধনীব্যক্তিদের কাছে অর্থ চাইলেন, বললেন-_ ভারত স্বাধীন 
হলে তাঁদের টাকা শোধ করা হবে । কিন্তু কেউ কর্ণপাত করল না। উপায়ান্তর 
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না দেখে ফাড়কে ধনীদের কাঁছ থেকে জোর করে ও সরকারী টাক! লুঠ করার পন্থা 
অবলম্বন করলেন । একই সময় বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলেন 
তিনি। তীকে গ্রেপ্তার করার সবরকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল ইংরেজ পুলিশ । উপরস্ত 
ফাঁড়কেই বোম্বাই-এর গবর্নর শ্যার রিচার্ড টেম্পলের (91: [২1০188:0 16111) 
মাথার উপর ৫০০ টাঁকা পুরস্কার ঘোষণ। করলেন । ১৮৭৯ সালে তিনি ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন ও পুণার পার্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের কুঠি তোষা- 
থান। (7:5899:%) প্রভৃতি আক্রমণ করে প্রভৃত অর্থ সংগ্রহ করেন। সরকারকে 
খাজন] দেওয়! বন্ধ করে দেন। ইংরেল্স সরকার বিশেষ অস্থ্বিধায় পড়ে । ফাঁড়কের 
সৈন্তবাহিনী পুণার সন্গিহিত অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে সরকারের যোগাঁষোগ ব্যবস্থা, 
রেল, পোস্ট-অফিস আক্রমণ করে নষ্ট করতে থাকে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিতে 
থাকে । ইংরেজ সরকারের সৈম্যবাহিনী ফাঁড়কের “রামসি* বাহিনীকে আক্রমণ করতে 
থাকে; কিন্ত গেরিলাযুদ্ধে পারদর্শী এই 'রামসি' বাহিনী ইংরেজ সৈন্য দেখামাত্র 
আক্রমণ চালিয়ে ক্ষতি সাধন করে, এবং তড়িৎ গতিতে ছোটে ছোটো দলে বিভক্ত 
হয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যেত । আবার পরে একসঙ্গে মিলিত হত | জনসাধারণ ক্রমেই 
ফাড়কের বাহিনীর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে থাকে । ইংরেজ সরকার আতঙ্কিত হয়ে 
ওঠে এবং বিশাল সৈম্তবাহিনী নিয়ে ফাঁড়কের বাহিনীকে আক্রমণ করে বিভিন্ন 
জায়গায় । উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। বহু হতাহত হতে থাকে । এই রকম এক যুদ্ধে রামসি 
নেতা৷ দৌলতরাঁও রাঁমসি হত হন | আর-একটি যুদ্ধে গোবিন্দ রাও দাভাড়েও প্রাণ 
হারান | অপর একটি যুদ্ধে ফাঁড়কে িজেও আহত হয়ে এক জঙ্গলের মন্দিরে আশ্রয় 
নেন। সেখানে ১৮৭৯ সালের ৩ জুলাই ফাড়কে ইংরেজ সৈন্ভের হাতে ধরা পড়েন । 
বিচারে তীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় । সারা ভারতের কোথাও ব। আন্বামানেও 
ফাঁড়কেকে বন্দী করে রাখা নিরীপদ নয় মনে করে ইংরেজ গবর্নমেপ্ট তাঁকে “এডেনে'র 
এক জেলে বন্দী করে রীখেন । বন্দী অবস্থায় সব সময়েই ফাঁড়কের ছুই পা লোহার 
বেড়ী দিয়ে যুক্ত থাকত, যাঁতে তিনি পালাতে ন। পারেন । কিন্তু এঁ দুর্ধর্ষ বিপ্লবী 
সেই অবস্থাতেও কিছুদিন পর সেই জেল থেকে পালাতে সক্ষম হন। কিন্তু অল্পকাল 
পরে আবার তিনি ধৃত হয়ে সেই জেলে নিক্ষিপ্ হন। বিশেষ কড়া পাহারায় তাকে 
রাখা হয়। এই অবস্থায় ১৮৮৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এডেনের জেলে এই মহান 
বিপ্লবী নেতার রহশ্যজনকভাবে মৃত্যু হয়| তাঁকে যে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগে 
মেরে ফেল হয়েছে-_ এ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। 
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ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম : গণপতি-শিবাজী উদসব 
পুনায় প্লেগ ও চাপেকার ব্রাদার্স 


ভারতের ক্রমবর্ধমান জন-অসন্তোৌষ-প্রবাহের গতি পরিবতিত করে নিয়মতান্ত্রিক 
পথে চালন। করার জন্য তদীনীন্তন ব্রিটিশ সরকারের সম্মতিতে হিউম সাহেবের 
চেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় ১৮৮৫ সাঁলে। এই সংস্থার কাজ 
হল ভারতের জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের আশায় ভারত 
গবন্মেণ্টের কাছে আবেদন-নিবেদন করে দাঁবিগুলি আদায় করার চেষ্টা করা । 
বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর ক্ষোভ কিছুট। প্রশমিত হলেও কিছুসংখ্যক লোক এতে সন্তষ্ট 
হতে পারে নি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাজে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দৃঢ় 
হতে থাকে । 

মহারাষ্ট্রে 'গণপতি'-উৎসবের পর রায়গড় ছুর্গে-- ১৮৯৫ সালের ১৫ মার্চ 
- 88061 01 110091) 01691 বালগঙ্গাধর তিলক প্রথম শিবাজী-উৎসব 
পাঁলন করেন । সারা ভারতে এই উৎসব প্রচলিত হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে 
একটি স্থষ্পষ্ট ও স্থদৃঢ় রূপ দেয় । তিলকের মতবাদ ছিল-_. “11 010৩ ৪0211010610 
০0 10060511061)095 0176 204 10501069 0109 1762.05, 2170 0119 ০৬০৮ 
0868189 [19 %/01210 198,0০0 7০011610921 217020081901017 01 (10০ 110061- 
1800 ৪ 10908060৮1০, (0, 031009৩, 7762 2011 07 1£ 07701, 0. 331 

এই উৎসবে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংল ও মহারাষ্ট্রে যুবকগণ ক্লাব বা আসোসিয়ে- 
শনের মাধ্যমে শরীর চর্চা করে সংঘবদ্ধ হতে থাকে । মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় “মিত্র 
মেলা” । এই উৎসবের ফল বাংলায় শিবাজী উৎসব উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 
কবিতা “শিবাজী উৎসব” ও “প্রতিনিধি” | প্রসঙ্গত শিবাজী সম্বন্ধে স্বামী 
বিবেকানন্দের উল্লেখযোগ্য ও উদ্দীপনাময় উক্তি-- “শিবাজী অপেক্ষা বড় বীর 
কে আছেন-__ তাঁর থেকে বড় খষি, বড় ভক্ত বড় রাজা ? মহাকাব্যগুলিতে মহা- 
নায়কের যে রূপাঙ্কন কর] হয়েছে-_ শিবাঁজী তার জীবন্ত বিগ্রহ 1”... (এ সমন্ধে 


.. ৪৯ 


বিস্তারিত বিবরণের জন্ত দ্রষ্টব্য শঙ্করীপ্রসাঁদ বন্থ লিখিত “বিবেকানন্দ ও সমকালীন 
ভারতবর্ষ” পৃ ৪৪১-৪৮)। 


১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বোথ্াইয়ে প্লেগ দেখ! দেয়। ক্রমে মহামারীর 
আকার ধারণ করে বোদ্াইয়ের বিস্তী্ঘ অঞ্চলে রোগের ধ্বংসলীল। শুরু হয়। 
রোগ-প্রতিরোধে সরকারের সাধারণ ব্যবস্থা বিফল হল। সরকার এই রোগাক্রান্ত 
সন্দেহে বহু লোককে স্বতন্ত্র করে রাখতে থাকে । এই কাজ পরিচালন। করার 
জগ্য সাতারার কুখ্যাত ত্যামিস্ট্যাপ্ট ক।লেকটর র্যাণ্ড (8৪৪) সাহেবকে নিযুক্ত 
কর! হয়। র্যাণ্ড সাঁহেবের আদেশে সৈম্যবাহিনী এই পৃথকীকরণ (5০876890107) 
এমন নির্দয় ও বীভৎস ভাবে চালাতে থাকে যে মূল রোগের চেয়ে রোগ-নিরোধের 
ব্যবস্থাটাই জনসাধারণের পক্ষে ভীতিজনক হয়ে দীড়াল। রোগাক্রান্ত এলাকায় 
সামরিক পাহারায় দব পুরুষদের সারিবদ্ধ ভাবে ধাড় করিয়ে সর্বসমক্ষে তাঁদের 
জাম! কাপড় খুলে ফেলতে হত শরীরে কোনে। গ্ল্যাণ্ড ফুলেছে কিনা পরীক্ষা 
করার জন্ত। স্ত্রীলোকদিগকেও সকলের সামনে-_ তাদের পরিধেয় বস্ত্র খুলে 
ফেলে দেখাতে হত। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট বন্ধ করে, দৌকানপাঁট ভেঙে 
তছনছ করে লোকের! রুগী খুঁজত | এই-সব বর্বর আচরণের প্রতিবাদ হতে থাঁকে 
সার মহারাষ্ট্রে । বিভিন্ন কাগজে এই অবস্থার প্রতিবাদ কর! হয়। প্রতিকারের 
জন্য জনসাধারণের একটি দল সম্মিলিতিভাবে র্যাণ্ড সাঁহেবের সঙ্গে দেখ! করলে 
তিনি তাদের নিরাশ করে ফিরিয়ে দেন। তিলক তাঁর “কেশরী' কাগজে এর 
ভীষণ প্রতিবাদ করতে থাকেন । ক্রমে সারা ভারতে এই বর্বরতার প্রতিবাদ 
ধ্বনিত হয়| কিন্ত র্যাণ্ডের এই অশোভন অত্যাচার চলতে থাকে। পুনার সমস্ত 
পত্রিকা একবাক্যে এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জঙ্থ জনসাধারণকে কিছু- 
একটা করতে অনুরোধ করতে থাকে। বোথাইয়ের যুবকরা! ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। 
এই পরিস্থিতিতে অত্যাচারী র্যাণ্ড সাঁহেব ও আয়ার্ট” [5618] সাহ্বেকে পিস্তল 
দিয়ে গুলি করে হত্যা কর! হয়-- ২২ জুন ১৮৯৭ সালে পুনায়-_ মহারানী 
ভিন্টোরিয়ার ৬০তম রাজত্ব বাধিকী ভুবিলী উৎসবের রাক্রে। আয়া ঘটনাস্থলেই 
মারা যান__-আরর্যাগ্ড মারা যাঁন ৩ জুলাই ১৮৯৭ সাঁলে | জনসাধারণ উল্লসিত। 
অত্যাচার, উৎপীড়নও বন্ধ হল। 
কিন্ত কার! মারল র্যাণ্ড ও আয়ার্ট সাহেবকে ? 


পুনার একটি শিক্ষিত চিংপীবন ত্রান্ধণ পরিবার | তিন ভাই। বড়ো দামোদর 
হুরি চাপেকার ; দ্বিতীয়__ বালকরুষণ চাপেকার ও তৃতীয়-_ বাস্থদেব চাপেকার। 
স্বদেশপ্রেমী দামোদর তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ভাইদের নিয়ে একটি ক্লীব প্রতিষ্ঠা করে 
ব্যায়াম, ড্রিল প্রভৃতি শরীর চর্চা করে যুবকদের সংঘবদ্ধ করছিলেন | র্যাণ্ড-এর 
অত্যাচারে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি ছুটি রাইফেল, কয়েকটি পিস্তল ও 
তরোয়াল জোগাড় করে রাখেন । ২২ জুন ১৮৯৭ অপরাহে দামোদর, বালক 
ও আরো ক'জন সশস্ত্র হয়ে র্যা্ডকে হত্য। করার জগ্ত খুঁজতে থাকেন । এই কার্ষের 
প্রস্তুতি প্রায় তিন মীস ধরে চলছিল । সেদিন ছিল জুবিলী উৎসব । সাহেবের 
আনন্দ স্কৃতি করছে। দেখা গেল র্যাণ্ড ফিটন গাড়িতে করে গবর্নমেন্ট হাউসে 
চুকছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়। দামোদর বাইরে গেটের কাছে অপেক্ষা 
করছিলেন আর বাঁলকুষ্ণ একটু দূরে ছিলেন। রাত সাড়ে এগারোটায় র্যা 
বের হয়ে এলেন-_ আয়ার্ট দম্পতিও র্যাণ্-এর পেছনের ফিটনে চেপে চলতে 
লাগলেন । উভয় গাড়িরই ছুড নামানে| ছিল। র্যাণ্ড-এর গাঁড়ির পিছনে ডান 
পাশ দিয়ে একটু দূরে দামোদর দৌড়ে চলতে লাগলেন গাঁড়ির সঙ্গে দুরত্ব ঠিক 
রাখার জন্য | বালকৃষ্ণও দৌড়তে থাকেন । কিছুদূর যাবার পর বালক্ুষণর সংকেত 
পেয়ে দামোদর র্যা্-এর গাড়ির পিছনে উঠে র্যাণ্ডএর শরীর প্রায় স্পর্শ করে 
পিস্তলের গুলি ছোঁড়েন। গুলির আঘাতে র্যাঁণ্ড ঢলে পড়ল । দামোদর নিঃশবে 
গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান। ইতিমধ্যেই আয়াস্ট 
সাহেবের গান্ড়র পিছনেও এক ব্যক্তি এইভাবে উঠে তাঁকে গুলি করেন । তিনিও 
নিঃশব্দে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন | আয়াঁস সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায় । র্যাণ্ড মারা 
যায় ৩ জুলাই ১৮৯৭ সালে। 

এই হত্যাকারীদের ধরবার জন্ পুলিস জোর চেষ্টা করতে থাকে | দীমোদর 
চাপেকার ধরা পড়েন ৯ আগস্ট ১৮৯৭ | এ কাজ তিনি স্বীকার করেন ও 
তার স্বীকারোক্তিতে আরে। জান। যায় যে-_- খবরের কাগজে বাঁলগঙ্গাধর তিলককে 
গালাগালি করার জগ্ ছুজন কাগজের সম্পাদককে তিনি আহত করেন, গবর্মমেণ্টের 
খরচায় তৈরি কয়েকটা মণ্ডপ তিনি পুড়িয়ে দেন, ও রানী ভিক্টোরিয়া প্রতিযৃতিতে 
তিনি আল্কাতর! মাখিয়ে দেন ও গলায় জুতার মাল পরিয়ে দেন, ইত্যাদি। 

চাপেকার ভাইদের ব্যবহৃত অন্তরগুলি পুলিসের তক্লাসীতে বের হয়। ১৮৯৭ 
থালের ২৭ জানুয়ারি দামোদর চাপেকারকে পুনার সেসন্দ কোর্টে বিচারের জন্য 
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পাঠানে। হয় ৷ বে-আইনী বিচারে ১৮৯৮ সাঁলের ৩ ফেব্রুয়ারি দামোদরের ফাসির 
হুকুম হয় । বথ্থে হাইকোর্ট ২ মার্চ ১৮৯৮ এই ফাসির হুকুম অনুমোদন করেন । 
১৮৯৮ সালের ১৮ এপ্রিল ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে যারবেদ! জেলে নির্ভীক 
দামোদর চাপেকারের ফাসি হল। 

র্যাণ্ড ও আয়া্টকে গুলি করার পর পরই বালকৃষ্ণ চাপেকার হায়দ্রাবাদে 
পালিয়ে যান । বালক ও এই মামলার অন্যান্য আসামীদের ধরার জন্য গবর্নমেণ্ট 
কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণ! করে । বালকরুষণ হায়দ্রাবাদে ধর] পড়ে পুনায় 
নীত হন। তার বিরুদ্ধে র্যাণ্ড ও আয়াস্টকে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়। 
সেসম্গ কোর্টের বিচারে ১৮৯৮ সালের ৮ মার্চ বাঁলকুষেের ফাসির ছকুম হয় । 
১২ মে ১৮৯৯ সালে যারবেদা জেলে বালকের ফাঁসি হল। 

গুপ্তচর দুই ভাই গণেশ দ্রাবিড় ও রামচন্দ্র দ্রাবিড়ের দেওয়া খবরে-_ পুলিস 
জানতে পারে যে র্যাণ্ড ও আয়া্টকে হত্যা করে দামোদর চাপেকার -প্রতিষিত 
ক্লাবের ছেলেরা । গণেশ ও রামচন্দ্র সরকার ঘোঁধিত পুরস্কারের মধ্যে দশ হাঁজার 
টাকা পায়। চাপেকার ভাইদের কনিষ্ঠ ভ্রাত। অল্পবয়ক্ক বাস্থদেব চাপেকার ও 
তার এক বন্ধু, এঁ ক্লাবেরই একজন সভ্য, পুনীর গবর্নমেন্ট ওয়ার্কশপ, (সায়ান্স 
কলেজ )-এর ছাত্র রানাড়ে, এ পুলিস গুঞুচর গণেশ ও রামচন্দ্রকে শাস্তি দেওয়ার 
জন্য, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ পাঞ্রাবীর ছন্মবেশে তাদের বাড়িতে যায় রাঁত দশটায় । 
তারা বলেন, তাঁদের ছুই ভাইকে একটি জরুরী-কাজের জন্য পুলিস সাহেব এখনই 
ডাকছেন । তারা তখন তাস খেলছিল! তারা বলে, খেলাটা শেষ হলেই 
যাবে; পাঞ্জাবী দুজনকে নীচে অপেক্ষা করতে বলে । একটু পরে দোতলা থেকে 
এ ছুই ভাই নেমে নীচে আসা মাত্র বাস্থদেব ও রানাঁড়ে তাদের গুলি করেন । 
তার] পড়ে যায় । ঘটনার পর বাস্থদেব ও রাঁনাড়ে সরে পড়তে সক্ষম হন । গণেশ 
ও রামচন্দ্র মৃত্যু হয় যথাক্রমে ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে । 

১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ বাস্থদেব ও রানাঁড়েকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জঙ্ক 
ডেকে নেওয়া হয়। তারা৷ ছুজনেই গুলি ভরা রিভলবার নিয়ে থানায় যাঁন। 
জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাস্থদেব পুলিস স্থপারকে গুলি করতে উদ্ধত হলে পুলিস 
সুপার ধাক্কা! দিয়ে বাঁস্দেবের রিভলবার ফেলে দেন ও তাঁকে ধরে ফেলেন। 
রানাড়েও গ্রেপ্তার হন। র্যাণ্ড ও আয়াস্টে'র হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বাস্থদেব ও রানাড়ের 
সম্পর্ক ধরতে পুলিসের বন্থ সময় লাগে । বান্থদেব ও রানাড়ের সেসন্স কোর্টে 
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বিচার শুরু হয় ২ মার্চ ১৮৯৯ সালে । ১৮৯৯ সালের ৩১ মার্চ হাইকোর্ট 
উভয়ের ফাঁসির হুকুম অনুমোদন করেন | বাঁস্থছদেবকে যখন ফাসি দেবার জঙ্য 
বালকৃষ্ণের সেলের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন বাস্থদেব বলে ওঠেন-_ 
“দাদ| বিদায়, আমি যাচ্ছি।” বাঁলকৃ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, “এসে, আমিও পরশু 
দিন তোমাঁকে অন্ুপরণ করব ।” বাস্থদেব চাঁপেকার শান্ত সমাহিত ভাবে ফাঁসির 
দড়ি গলায় দেন--৮ মে ১৮৯৯ সাঁলে । ১০ মে ১৮৯৯ দুঃসাহসী রানাড়ের ফাঁসি 
হয়। আর ১২ মে ১৮৯৯ বালক চাপেকারের ফাঁসি হয় । সব ফাঁসিগুলিই 
যারবেদা জেলে হয়। এই শহীদদের রক্তে যারবেদ1 জেল পুণাতীর্থে পরিণত 
হয়েছে । পরে ভগিনী নিবেদিতা শহীদ চাঁপেকার ভাইদের মার সঙ্গে দেখ! 
করেছিলেন পুনায় । সেই ধর্মপ্রাণ শান্ত মহিলার অবিচল ভাব দেখে নিবেদিতা 
অভিভূত হয়ে যাঁন, তীকে প্রণাম করে আসেন। কারণ, চাঁপেকার ভাইদের 
মা ভগিনী নিবেদিতাঁকে বলেন__ আমার আরো একটি সন্তান থাকলে তাকেও 
দেশের কাজে দিতাম । ভগিনী নিবেদিতা ভাবলেন-- কাকে আমি সাস্বনা 
দিতে এসেছি! 

১৮৯৭ সালের জুন মাসের ঘটনার পর পুলিস খুখ তৎপর হয়ে ওঠে। কাথিয়া- 
বাড়ের শ্ঠামজী কৃষ্ণ বর্মী একজন উচ্চশিক্ষিত স্বদেশপ্রেমী-__ গ্রেপ্তার এড়িয়ে 
লগুনে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন । তিনি তখন থেকেই ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় বিপ্লবী- 
দের একত্রিত করে বেপ্লবিক কাজকর্ম চ।লাবার চেষ্ট1! করতে থাকেন । প্ররুতপক্ষে 
ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে শ্টামজী রুষ্ণ বর্ম একটি অপরিহার্য 
নাম। 

১৮৯৯ সালে পুনার “মত্রমেল1”-_ সশস্ত্র বিপ্লবই স্বাধীনতা অর্জনের একমাল্র 
পথ বলে ঘোঁধণ। করে, সর্ব প্রথম । 
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বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা 


বাংলাতেও বৈপ্লবিক গুপ্ঠ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্র বোস 
"অনুশীলন সমিতি” প্রতিষ্ঠা করেন | নেতৃত্বে থাকেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র (প্রমথ 
মিত্র )। এর পর বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষের দ্বার! বাংলায় প্রেরিত হন তাঁর 
ভাই বাঁরীন্দ্রকুমার ঘোষ । ১৯০৪ সালে বারীন ঘোষ দ্বিতীয়বার বাংলায় আসার 
পর গুপ্ত সমিতির কাজ জোরদার হয় । ব্যারিস্টার পি. মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, রাজা 
স্থবোধ মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিস্টার নিবেদিত প্রমুখের চেষ্টায় ও 
সহযোগিতায় । অচিরাঁৎ বাংলায় এই গুপ্ত সমিতি ও আয্মোন্নতি প্রভৃতি আরো 
কয়েকটি গুপ্ত সমিতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে । ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বাংলা 
বিভাগ, দেশের জাতীয়তাবোঁধকে দৃঢ় করতে ও সার! বাংলায় গুপ্ত সমিতি ছড়িয়ে 
পড়তে সাহায্য করে । বোমা তৈরি চেষ্টা হতে থাকে ও অস্ত্র সংগ্রহও চলতে 
থাকে। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে মেদিনীপুরের নারাঁয়ণগড়ে লেঃ গবর্নরের ট্রেন 
বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন বারীন ঘোষরা। ট্রেনের ইঞ্জিনের 
কিছু ক্ষতি হয়, আর কিছু হয় নি। পুলিস প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে সন্দেহ 
করতে পারে নি। কয়েকজন সাধারণ কুলীকে অভিযুক্ত কর৷ হয় এবং তাদের 
বিভিন্ন মেয়াদের জেল হয়। ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে ঢাকায় একজন প্রাজন 
ইউরোপীয় ম্যাঁজিষ্ট্রেটকে বিপ্রবীরা গুলিবিদ্ধ করেন। চন্দননগরের মেয়র ১৩ 
ডিসেম্বর ১৯০৭ বোম। দ্বার! আক্রীস্ত হন তাঁর বাড়িতে । এই কাজে ইন্দুভূষণ 
ও নরেন গোস্বামী জড়িত ছিলেন । 

এই সময় উল্লাকর দত্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর খুব শক্তিশালী বোঁম। 
তৈরি করতে সক্ষম হন। সেই বোমা পরীক্ষা করার জন্য দেওঘরের দিঘীরিয়! 
পাহাড়ের উপরে, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্পচন্দ্র- 
চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনীকাস্ত গুহ প্রভৃতি ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে 
যান। প্রকুন্ন চক্রবর্তী বোমাটি ফাটান-_ সেটি মাটিতে পড়বার আগে শুন্তেই ফেটে 
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যায়। বোমার আঘাতে প্ররফুল্নর একটি চোঁখসহ কপালের এক অংশ উড়ে যায়। 
তিনি তৎক্ষণাৎ মারা যান। তার দেহ সেইখানে পাথরের উপর পড়ে থাকে। 
কারণ সৎকার, ব1 সমাধিস্থ করার অস্থৃবিধ! ছিল। পরের দিন তারা সেইখানেই 
রুল চক্রবর্তীর দেহ দেখতে পান। কিন্তু তার পরদিন তাঁর! সেখানে গিয়ে ম্ৃত- 
দেহ দেখতে পান না। বন্ধ অনুসন্ধানেও প্রফুল্প চক্রবর্তীর মৃতদেহ বা পরিচ্ছদের 
কোনো অংশ তীর! বের করতে পারেন নি। বাংলায় বিপ্লববাদের প্রথম বলি-_ 
প্রফুল্ল চক্রবর্তী । 

সারা ভারতের সব জাতীয়তাবাদী ও সাময়িক পত্রিকাগুলি এবং বাংলার 
পত্রিকাগুলিও, বিশেষ করে বিপ্লবীদের দ্বারা প্রকাশিত যুগান্তর", “সন্ধ্যা”, 
'বন্দেমাতরমূ” প্রসৃতি পত্রিকাগুলি দেশের যুবসমাজের নৈতিক চরিত্র গঠনে বিশেষ 
ভূমিকা গ্রহণ করে । এই পত্রিকাগুলি খোলাখুলি ভাবে রক্তাক্ত বিপ্লবের ডাক 
দেয়। দেশবাসী ও যুবকগণ ইংরেজসরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে একতাবদ্ 
হতে থাকে, দেশে স্বাদেশিকতার জোয়ার বইতে থাকে । 

এমনি সময় ইংরেজ সরকারের রুদ্র রোষ পড়ে এ পত্রিকাগুলির উপর । যুগান্তর 
পত্রিকার সম্পাদক, স্বামী বিবেকানন্দর কনিষ্ঠ ভ্রাত। বিপ্লবী ভূপেন্্রনাথ দত্বর 
বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামল। শুরু হয় ২২ জুলাই ১৯০৭-এ। যুগাস্তরের ১৬ জুন 
১৯০৭ সংখ্যায় তার ছুটি নিবন্ধ “ভয় ভঙ্গ” ও “লাঠ্যৌষবি* প্রকাশের জন্য 
বিচারে ভূপেন্ত্রনাথ দত্তর এক বছর জেল হয় । 

সন্ধ্যা” পত্রিকার সম্পাদক স্বনামধন্য ত্রহ্ষবান্ধব উপাঁধ্যায় গ্রেপ্তার হন ৩ 
সেপ্টেম্বর ১৯০৭ | “সন্ধ্যার ১৩ আগস্ট ১৯০৭-এর সংখ্যায় তাঁর লেখা “এখন 
ঠেকেছি প্রেমের দায়ে” প্রবন্ধের জন্য বিচার শুরু হয় অক্টোবর ১৯০৭-এ । হাঁনিয়া 
রোগে অন্ুস্থ ব্রদ্মবান্ধব উপাধ্যায় ক্যাম্পবেল হাসপাতালে ( বর্তমানে নীলরতন 
সরকার হাসপাতাল ) ভি হন চিকিৎসার জন্য । সরকার পক্ষ তাঁকে আরো 
রাজপদ্রোহাত্মক লেখার জন্য তিন-চারটি মামলায় আসামী কর! সাব্যন্ত করে ও তার 
আগের জামিন নাকচ হয়। তাঁর হানিয়া অপারেশন হয় । ২৭ অক্টোবর ১৯০৭ 
বেলা নয়টার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ধনুষটঙ্কারে মার যাঁন। তিনি বলেছিলেন 
“ব্রিটিশ সরকার আমাকে জেল দিতে পারবে না কার্যত তাই হল-_ কোনো 
জেলখানাই তাকে আটকাতে পারে নি। 

'বন্দেমাতরম্‌” পত্রিকার বিরুদ্ধে রাঁজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। ২৬ আগস্ট 
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১৯০৭ সালে এই মামলার সরকার পক্ষ শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালকে আসামী অরবিন্দ 
ঘোঁষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য মানে । বিপিন পাল মহাঁশয় কোর্টে শপথ নিয়ে অরবিন্দর 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করাঁয় কোর্ট অবমাননার দায়ে অন্য একটি মামলায় 
ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। ২৬ আগস্ট ১৯০৭ যখন এ মামল! চলতে 
থাকে তখন কোটে ও বাহিরে প্রচুর জনসমাগম হয় । পুলিস জনতাকে লাঠি 
দিয়ে প্রহার করতে থাকলে স্থুণীল সেন নামে ১৫ বছর বয়স্ক একজন বিপ্লবী এক 
পুলিস সার্জেপ্টের লাঠির আঘাতের প্রত্যাঘাত ক'রে তাকে ঘুসির পর ঘুসি মারে । 
স্থশীলের বিরুদ্ধে মামলা হয় । ম্যাজিস্ট্রেট গুণীলকে প্রকান্তে পনেরো ঘ1 বেত্রদণ্ডের 
হুকুম দেন ওঁ তা পালন করা হয় । সারা দেশ ইংরেজ সরকারের এই শুদ্ধত্য ও 
বর্বরতায় রোঁষে ফেটে পড়ে । সুশীল সেনের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য গ্াশানাল 
কলেজ একদিন বন্ধ থাকে । ২৮ আগস্ট ১৯০৭ কলেজ স্কৌয়ারে এক বিরাট জন- 
সভা হয় হ্থশীলের সংবর্ধনায় । স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিপ্লবী বীরকে 
সম্মানিত করাঁর জন্য একটি সোনার মেডেল পাঠিয়ে দেন। মিটিঙের পর ব্থশীল সেনকে 
একটি ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে এক শোভাযাত্রা কলকাতা পরিক্রমা করে__ 
গান গাওয়া হতে থাকে-_- “যায় যাবে জীবন চলে, জগৎমাঝে তোমার কাজে, 
বন্দেমাতরম্‌ বলে, / বেত মেরে কি মা ভোঁলাঁবি, আমর] কি মায়ের সেই ছেলে ।' 

সব পত্রিকাগুলির ঝাঁজদ্রোহী ত্বক মামলা হয় ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের কোর্টে । 
কিংসফোর্ডের দত্ত, অহেতুক আক্রোশ ও বিচারের প্রহসনের জন্য দেশবাসী তার 
উপর বিশেষ অসন্তষ্ট ও ক্ষুন্ধ। বিপ্লবীরা কিংসফোর্ডের অত্যাচারের প্রতিশোধ 
নিতে বদ্ধপরিকর হন । শৌভাবাঁজারে রাঁজা স্থবোধ মল্লিকের বাঁড়ির ভিতরে 
একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে গুপ্ত সমিতির সর্বোচ্চ নেতাদের-_ (ব্যারিস্টার পি. মিত্র, 
অরবিন্দ ঘোষ ও রাঁজা স্বোধ মল্লিক ) 'ণক বৈঠক হয়। বাহিরে দরজায় পাহারা 
থাকেন বাঁরীন ঘোষ নিজে । মিটিং শেষে নেতার৷ পিছনের দরজ দিয়ে চলে 
যাঁন। অরবিন্দ দূরজ! খুলে বারীন ঘোষকে বলেন, “00817110109 09০15100-_ 
70171687010 11050 016 2 ৫০ 0106 1755010111৮ 

বারীন ঘোষ কাজে লেগে গেলেন । এই সময় কিংসফোর্ডকে মারার জস্ 
একটি বড়ো বই-এর মধ্যে বোমা রেখে তার কাছে পাঠানে হয় । বইটি খুললেই 
বোমা কেটে যেত এমন ব্যবস্থা করা ছিল। কিন্তু কিংসফোর্ড বইটি খোলেন নি। 
শোন! যায় সেই হুকীলই এটা পাঠিয়েছিলেন । 
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সরকার পক্ষও সাবধানতা! অবলম্বন করে । কিংসফোর্ডকে মজ:ফরপুরে সেস*দ- 
জজ পদে কলকাতা থেকে বদলী কর] হয় ২৮ মার্চ ১৯০৮ । 

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে কিংসফোও্কে হত্যা করার জঙ্য 
বারীন ঘোষ, মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বন ও বগুড়া-রংপুরের প্রফুল্ল চাকী ( ৩থন 
দীনেশচন্দ্র রায় নাম নিয়েছেন )-কে মজঃফরপুরে পাঠান । তারা সেখানে এক 
ধর্মশালায় থাকেন ও স্থযোগ খুঁজতে থাকেন। তাঁদের সঙ তিনটি রিভলবার ও 
একটি শক্তিশালী বোম ছিল। 

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিলের সন্ধ্যা ৮টায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংস- 
ফোর্ডের বাড়ির কাছে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। কিংসফোর্ড, 
তার স্ত্রী এবং মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি ক্লাব থেকে তাস খেলে ফিরছিলেন__- 
ছুইটি একই রকম এক ঘোড়ায় টানা খোল! ফিটন গাঁড়িতে । গাঁড় দুইটি কিংস- 
ফোর্ডের বাড়ির কাছাকাছি এলে, ক্ষুদিরাঁম ও প্রফুল্ল চাকী অঞ্ধকার থেকে বেরিয়ে 
আসেন। ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডের গাঁড়ি মনে করে কেনেডিদের গাড়িতে বোমা 
মারেন । প্রচণ্ড শব্দ হয়, গাঁড়িটি চুরমার হয়__ মিপেস ও মিস কেনে 'ড গুরুতর 
আহত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মীর যাঁন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাঁকী দুজন দই রাস্তা 
ধরেন। 

প্রফুল্ল চাঁকী সমস্তিপুরে এসে ( ১ মে ১৯০৮ ) মোকাম! ঘাটের টিকিট কিনে 
ট্রেনে চাঁপেন । তীকে ট্রেনে দেখে নন্দলাল ব্যানাজি বলে একজন পুলিস সাঁব- 
ইন্সপেক্রীরের সন্দেহ হয় । মোকাম ঘাট স্টেশনে প্রফুল্ল চাঁকী গ্রেপ্তার হন। চেষ্টা 
করে মুক্ত হয়ে তিনি প্ল্যাটফরম দিয়ে দৌড়তে থাকেন-_ প্ল্যাটফরমের শেষ প্রান্তে 
এসে দেখেন যে দুজন কনস্টেবল সেখানে আছে। পালানোর কৌনে। উপায় 
ন1 দেখে তিনি ফিরে পুলিসের দিকে রিভলবারে গুলি ছোড়েন, গুলি লক্ষ্যত্রষ্ট 
হয়। তীকে পুলিস কনস্টেবলরা এসে ধরে ফেলে । কৌনোরকমে ডান হাত মুক্ত 
করে তিনি রিভলবার দিয়ে নিজদেহে দুইটি গুলি করেন। একটি গুলি তার 
চিবুকের নীচ দিয়ে ও আর একটি তীর বী৷ কাঁধের কলার বোনের নীচে লাগে। 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যু হয়-- ১ মে ১৯০৮ সালের বিকাল ৬টায়। 
বিপ্লবের আর-একটি বলি হল। প্রফুল্ল চাকীকে সনাক্ত করার জন্য দেহ থেকে 
তাঁর মাথা কেটে নিয়ে স্পিরিটের জারে ডুবিয়ে কলকাতায় আনা হয়। 

ক্ষুদিরাম খালি পায়ে মজঃফরপুর থেকে ২৪ মাইল দুরে ওয়াইলি স্টেশনে এসে 


৫৭ 


উপস্থিত হন । পরিশ্রমে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ক্ষুদিরাম একটু দুরে বাজারে গিয়ে এক 
দোকানের কাছে চিড়ে খাচ্ছিলেন । এমন সময় সকাল ৮টায় তিনি গ্রেপ্তার 
হন ১লা মে ১৯০৮ সালে। সেইদিন সন্ধ্যার ট্রেনে স্থদিরামকে মজ:ফরপুরে আন। 
হয়। তকে দেখার জন্য স্টেশনে খুব ভিড় হয়। ২১ মে ১৯০৮ মামলা হয়। 
৮ জুন ১৯০৮-এ সেসন্স কোর্টে মামলা শুরু হয়। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাসির 
হুকুম হয়। হাইকোর্টে আপিল হয়। হাইকোর্টে মৃত্থযদণ্ড বহাল থাঁকে ১৩ ভুলাই 
১৯০৮-এ | ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ভোর ৬টায়-_ মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদি- 
রামের ফাঁসি হয় । ফাঁসির মঞ্চে ভিনে হাসতে হাঁসতে ওঠেন | ফাঁসির আগে যখন 
তার মাথায় টুপি পরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখনে। তিনি হাসছিলেন। স্বাধীনতার 
অঙ্গনে আরো একটি বলি হল সেদিন । 


আলিপুর বোমার মামলা! : 
ক্ষুদিরাম ধর1 পড়ার পর ১৯০৮ সালের ২ মে কলকাতায় কতকগুলি জায়গায় 
পুলিস তল্লাসী করে, যথা : (১) ৩২ নং মুরারিপুকুর রোড, মানিকতলা বাগান, 
(২) ৩৪-৪, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, €৩) ১৫ নং গোপী মোহন দত্ত লেন, (৪) 
১৩৪, হ্যারিসন রোড, আর তল্লাসী হয় 'শীল লজ', দেওঘর, শ্রীহটে ও মালদহে। 
প্রচুর বিস্ফোরক, বোমা, অস্ত্র, রিভলবার ও রাইফেল, বৈপ্লবিক ইস্তাহার ও 
কাগজপত্র, কাগজে লেখা! বোঁম। তৈরি করার পদ্ধতি প্রভৃতি আবিষ্কার হয় । 
সেদিন মানিকতলা বাগানে গ্রেপ্তার হন একচল্লিশ জন-- বারীন ঘোষ, 
উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাঁশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি । অরবিন্দ 
ধোষণ গ্রেপ্তার হন কলকাতায় অন্থার । কয়দিন পরে আরো অনেকে গ্রেধধার 
হন। তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ষড়যন্ত্র মামলা! ও 
অন্তান্ত ধারার মামলা রুদু হয়। আসামীদের ছুই ভাগে বিচার হয়। প্রথষ 
ভাগের ৩৮ জনের বিচার শুরু হয় ৪ মে ১৯০৮-এ আলিপুর কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের 
সামনে ও চলে ১৮ আগস ১৯০৮ সাল পর্যন্ত । উভয় দলের সকলকেই আলিপুর 
সেসন্স কোর্টে বিচারের জন্ত পাঠানে। হয়। আলিপুর সেসন্স কোর্টে বিচার শুরু 
হয় ১৯ অক্টোবর ১৯০৮ সালে । ১৯০৯ সালের ৬ মে আলিপুর সেসন্স কোর্টের 
রাঁয় বের হয়। রায়ে বারীন্ত্র ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তর ফাঁসির হুকুম হয়। 
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উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দীস ( কানুনগে )-সহ দশ জনের যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড হয় ও সাতজনের বিভিন্ন মেয়াদের জেল হয় । হাইকোর্টের আপিলে 
২৩ নভেম্বর ১৯০৯এ বারীন্্র ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় । উপেন্দ্রনাথ ও হেমচচ্ধ্ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল 
থাকে, অন্তান্ত সাজাও কম হয়ে যায়। পাঁচ জন আসামীর দণ্ড স্থন্ধে হাইকোর্টের 
জজর1 দ্বিমত হওয়ায়, তৃতীয় একজন জজের কাছে তাঁদের মামলা পেশ হয়। 
১৯১০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির রায়ে তিনজন খালাস পাঁন, দুজনের সাজ! বহাল 
থাকে। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে সেই সুশীল সেনের বড়ো ভাঁই হেম সেন ও তিনি 
নিজে ছিলেন। স্থশীল সেনের অপর বড়ো ভাই বীরেন সেনের দশ বছর জেল 
হয়। অরবিন্দ ঘোষ খালাস পান। আসামী পক্ষে মামল! পরিচালন1 করেন 
ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ ( দেশবন্ধু ও অন্তান্র! )। বন্দীগণ বিচারকালে নিরভীক 
ও নিলিপ্ত থাকতেন | তীরা যেন জানতেনই কী হবে বিচারে । ত্বীদের যখন 
ঘোড়ায় টান বড়ো! গাড়িতে পুলিস পাহারায় শৃঙ্খলিত অবস্থায় কোর্টে আনা হত 
ও কোর্ট থেকে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হত তখন তাঁরা-_ “বন্দেমাতরম' 
ধবণি দিতেন ও বিপ্লবের গান গাইতেন-_ "আও মর্দান1, জঙ্গী জওয়ান! | জল্দী 
জল্দী লেও হাতিয়ার প্রভৃতি । শেষ হল ইংরেজ উচ্ছেদের এক পর্ব। যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড ও দীর্ঘ মেয়াদের বন্দীদের আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে পাঠানোর ব্যবস্থা 
হতে লাগল। কিন্তু এর মধ্যেকার একটি ঘটনার কথা স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে । সেই ঘটনার উল্লেখ প্রসঙ্গত একান্ত 
প্রয়োজন বলে মনে করি। 


বিশ্বাসঘাতকের পুরস্কার : 

আলিপুর বোমার মামলায় কানাইলাল দন্ত (চন্দননগর ) গ্রেঞ্চার হন ১৯০৮ 
সালের ২ মে, কলকাতায় ১৫নং গোপীমোহন লেন থেকে । শ্রীরামপুর থেকে 
গ্রেপ্তার হন নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী € মে ১৯০৮-এ। আর মেদিনীপুর থেকে 
গ্রেপ্তার হন সত্যেন্দ্রনাথ বোস। তিনি তখন অন্তর আইনের একটি মামলায় জেল 
খাটছিলেন। পুলিসের প্রলোভন ও প্ররোচনায় নরেন গোস্বামী সরকার পক্ষে 
রাজসাক্ষী হদ। নরেন গোস্বামী ২৪, ২৫, ২৯ ভুন এবং ৩ ভুলাই ১৯০৮-এ 


৫৯ 


রাজদাক্ষী হিসাবে সরকার পক্ষে সাক্ষী দেন । তার সাক্ষ্যে আরো! অনেক গোপনে 
কথা প্রকাশ হতে লাগল । বন্দীর! বিচলিত হয়ে উঠলেন | নরেন গোস্বামীকে 
আলিপুর জেলে এই মামলায় অন্যান্য আসামীদের থেকে আলাদা করে ইউরোপীয়ান 
ওয়ার্ডে রাখা হত। সত্যেন্দ্রনাথ বোস ক্ষয়রোগগ্রস্ত ছিলেন । তিনি ২৭ জুলাই 
১৯০৮-এ জেল হাসপাতালে ভতি হন। ৩০ আগস্ট ১৯০৮ সালে সত্যেন্্র- 
নাথের সঙ্গে জেল গেটে তাঁর পরিচিত লোকদের দুবার সাক্ষাৎকার হয়। এ 
৩০ তারিখের সন্ধ্যায় কানাইলাল দত্ত পেটের ব্যথার জন্ত জেল হাসপাতালে 
ভি হন ও তকে হাঁসপাতালে অন্ত ওয়ার্ডে রাখা হয়। সত্যেন্্নাথ নরেন 
গোস্বামীকে জানান যে তিনিও নরেনের মতো সব স্বীকার করে রাজসাক্ষী 
হবেন-_ কেনন। জেলের কষ্ট তার আর সহা হচ্ছে না। পরে তাকে আরো জানান 
যে কানাইলাঁলও স্বীকারোক্তি করবে । নরেন গোস্বামী জেল সুপারের সম্মতি 
নিয়ে ২৯ আগস্ট ১৯০৮-এ সন্ধ্যায় সত্যেন্্রর সঙ্গে দেখা করে। তার পরদিনও 
উভয়ের মধ্যে দেখা ও কথাবার্তা হয়। পরদিন ৩১ আগস্ট ১৯০৮-এ সকালে 
উভয়ের মধ্যে আবার কথা হবে ঠিক হয়। সেদিন “হিগিন' নামে একজন কয়েদী 
ওভারসীয়ারের পাহারায় নরেন গোস্বামী সত্যেন্ত্রর সঙ্গে দেখ! করতে আসে! সেই 
সময় কানাইলাল এসে পড়েন । নরেন গোস্বামী হাসপাতালের ডিস্পেনসাঁরি 
ঘরে আসে প্রায় সকাল সাতটায় । কানাইলাল ও সত্যেন্র এ ঘরে আসেন। 
“হিগিন'কে ঘরে রেখে তিনজন বারান্দায় এসে কথ। বলতে থাকেন । দশ মিনিটের 
মধ্যে গুলির শব্দ শোনা গেল । নরেন্দ্র চিৎকার করতে করতে ডিস্পেনসারি ঘরে 
ঢুকে পড়ে-_ পিছনে পিছনে সত্যেন্্র ও কানাইলাল আদেন রিভলবার হাতে । 
“হিগিন' কানাইলালকে বাধ! দিতে গেলে ভান হাতে কানাইলালের ছোড়া গুলি 
লাগে। নরেন্দ্র ডিস্পেনসাঁরি থেকে বেরিয়ে সিডি দিয়ে দৌড়ে নামতে থাকে, 
কানাইলাল ও সত্যেন রিভলবার থেকে গুলি ছুড়তে ছু'ড়তে তার পিছনে দৌড়ে 
আসেন । একটি গুলি নরেন্দ্র কোমরে লাগে পেছন থেকে, নরেন্দ্র জেল গেটের 
দিকে দৌড়তে থাকলে, একজন কয়েদী ওভারসীয়র লিন্টন-_- সত্যেন্্রকে মাটিতে 
ফেলে দেয়, কাঁনাইলালকে জাঁপটে ধরে ফেললে কানাইলাল তীর হাত মুক্ত করে 
ধুব কাছ থেকে নরেন্দ্রকে গুলি করেন ৷ নরেন্দ্র গুলি খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে 
পড়ে যায় জেল গেটের কাছাকাছি । শরীরের অর্ধেক ড্রেনে আর বাকী অর্ধেক 
সাঁটিতে পড়ে থাকে প্রাণহীন অবস্থায় । বিশ্বীসবাতক তার পুরস্কার পেল-_ সেদিন 
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৩১ আগস্ট ১৯৮-এ আলিপুর সেপ্টাল জেলে। কানাইলালের রিভলবারে 
৫টি গুল ছিল ও সত্যেনের রিভলবারে ৪টি গুলি ছিল : দুজনের সব গুলিই নিঃশেষ 
করা হয়েছিল। 

কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্্নাথ বোঁসের বিরুদ্ধে সেসন্স কোর্টে মামলা হল, 
হত্যার অপরাধে । কানাইলাল তাঁর পক্ষে কোনো আইনজীবী নিযুক্ত করতে বা 
মামলায় কোনে। অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বিচার আরস্ত হয় ৭ 
সেপ্টেম্বর ১৯০৮ সালে। ভুরীরা সকলেই কানাইলাঁলকে দোষী সাব্যস্ত করে ও 
সত্যেন্্রনাথকে অধিকাংশ জুরী (৫ জনের মধ্যে ৩ জন ) নির্দোষ বলেন। ফলে 
কানাইলালের মৃত্যুদণ্ডের হুকুম হয় ও সত্যেন্্রর মামলা হাইকোর্টে পাঠানো হয়। 
২১ অক্টোবর ১৯০৮ সালে হাইকোর্ট কানাইলাল ও সত্যেন্ত্র, উভয়কেই মৃত্যু- 
দণ্ডে দণ্ডিত করেন | দুজনেই নির্ভীক ভাবে, নিিকার চিত্তে মৃত্যুর জ্য অপেক্ষা 
করতে থাকলেন ।” সে সময় কানীইলালের শরীরের ওজন ১৬ পাউগড বেড়ে যায়। 
ফাঁসির আগের দিন রাত্রে কানাইলাল খুব ঘুমিয়েছিলেন। ভোরবেল৷ জেলের 
অফিসাররা তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন ফীঁসির জদ্য প্রস্তুত হতে । চাঁর জন 
ইউরোপীয় গার্ড তাঁকে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত পাহারা দিয়ে নিয়ে যাঁয়। তিনি দৃঢ় 
পদে হেটে যান। ফাঁসির মঞ্চে নিজেই ওঠেন নির্ভীক ভাবে । শহীদ হলেন 
কাঁনাইলাল দর্ত-__- ১৯০৮ সাঁলের ১০ নভেম্বর সকাল প্রায় ৭ টায়, আলিপুর 
সেপ্ণাল জেলে । 

কাঁনাইলালের দেহ দাহ করার জন্য কালীঘাটের কেওড়াতল৷ মহাশ্মশানে 
নিয়ে যাওয়া হয়। জেল গেট থেকে স্বতঃস্ফূর্ত কয়েক হাঁজার লোকের এক শোভা- 
যাঁর! মরদেহ নিয়ে আসেন । শ্শানেও কয়েকহাজার লোক অপেক্ষা করছিল । 
কানাইলালের দেহ দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র সেই বিশাল জনতা কান্নায় ভেঙে 
পড়ে। সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ টাদ। তুলে এক ভদ্রলোক বেশ কয়েক মন চন্দন 
কাঠ কিনে আনলেন দাহ করার জন্য । স্থানীয় পুষ্পব্যবসায়ীর। বিনামূল্যে তাদের 
সব ফুল ম্বতদেহের ওপর ঢেলে দিলেন | বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি ও কান্নার মধ্য দিয়ে 
কানাইলালের দেহ সৎকার হবার পর, তাঁর দেহের ছোটে ছোটে হাড়ের টুকরা 
পবিত্র স্থৃতি হিসাবে অনেকে নিয়ে গেলেন । কানাইলালের দেহভস্মাবশেষ ছাই 
গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয় নি। অনেকেই নানা পাত্রে, রুপার কৌটা প্রড়ৃতিতে 
সেই পবিভ্র দেহভন্ম নিয়ে গেলেন। ছোটো ছোটো কাগজের প্যাকেটেও তা 
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কলকাতায় বাইরে সব শহরে শহরে পার্শেল করে পাঠানে! হয়। সেদিন বিকালে 
কলেজ স্কোয়ার থেকে কানাইলালের সম্মানে একটি শোভাযাত্র! বের হয়। গান 
হতে থাকে : “যায় যাবে জীবন চলে-* |” 

' সত্যেন্দ্রনাথ বোসের ফাঁসি হয় আলিপুর সেপ্টাীল জেলে ২১ নভেম্বর ১৯০৮ 
সালের সকালে । এ জেলের মধ্যেই তার দেহ দাহ করা হয়। কানাইলালের 
মরদেহ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনা! দেখ! গিয়েছিল, সরকার তাতে 
ভীত হয়ে জেল আইন সংশোধন করে ( ১৭ নভেম্বর ১৯০৮ ) সত্যেন্্রনাথের 
মরদেহ জেলের বাইরে কারে! হাতে তুলে দিতে সাহসী হয় নি। চলে গেলেন-__ 
“ফাসির সত্যেন” । দেশমাতৃকার পাঁদযূলে আরো ছুটির প্রাণ নিবেদিত হল। 


আন্দামান সেলুলার জেলযাত্রী গুপ্তসমিতির প্রথম বিপ্লরীদল : 
আলিপুর বোমার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত দশজনকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানে। 
হল ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে । ধাদের আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হল, তারা হলেন-- 
(১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, (২) উল্লাসককর দত্ত, (৩) উপেন্দ্রনাথ বন্ট্যো- 
পাধ্যায়, ৫8) হেমচন্দ্র দাস ( কাহ্ুনগো ) _ প্রত্যেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড । 
(৫) ইন্ৃভৃষণ রায় .€৬) বিভ্ৃতিভূষণ সরকার, (৭) হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল 
_ প্রত্যেকের দশ বছর করে কারাদণ্ড । (৮) স্থ্ধীরকুমার সরকার, (৯) অবিনাশ- 
চন্দ্র ভট্টাচার্য, (১০) বাীরেন্দ্রচন্ত্র সেন __-প্রত্যেকের আট বছর করে কারাদণ্ড । 

এদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থ্ধীরকুমার সরকার অন্ুস্থ থাকায়, 
প্রথম দলের আর-সকলকে আন্দামানে নিয়ে যাবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে, তাদের 
আন্দামানে নিয়ে যাওয়। হয়। 

বারীন ঘোষ প্রভৃতি প্রথম দলের আট জনকে আলিপুর সেপ্টণল জেল 
থেকে হাতে হাঁতকড়ি, পায়ে বেড়ী ও প্রত্যেককে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে, 
পুলিস প্রহরায় খিদিরপুর ডকে নিয়ে গিয়ে ওঠানে। হয়-_এস. এস. “মহারাজা” 
জাহাজে । আন্দামানের সঙ্গে ভারতের একমাত্র যোৌগাযোগ-রক্ষাকারী যান। 
জাহাজের খোলের মধ্যে মোটা লোহার শিক দিয়ে ঘের। ঘরে হাতে হাঁতকড়ি ও 
পায়ে বেড়ী দেওয়। অবস্থায় তাঁদের রাখা হয়-- খেতে দেওয়া হয় শুধু কিছু চিড়া ও 
খুড়। সমুদ্রের ভীষণ দৌলাঁনিতে মাথা-ঘোর! ও বমি হয় সব বন্দীদের । এই 
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ভাবে তাদের আন্দামানের পোর্ট ব্রেয়ারে পৌছাতে সময় লাগে ৩ রাত ৩ 'দিন। 
আন্দামীনে পোর্ট ব্রেয়ারের জেটিতে জাহাজ ভিড়বাঁর পর তীর্দের নামানে হয় 
পায়ে বেড়ী ও একজনের হাতের সঙ্গে আর-এক জনের খাতে হাতকড়ি দেওয়া ও 
কোমরে দড়ি বাধ! অবস্থায় । জেটি থেকে তাদের হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অনতি- 
দুরে সেলুলীর জেলের দিকে। তীদের মাথায় জামীকাপড়ের পুটুলি ও হাঁতে 
খালা-বাটি নিয়ে যেতে হয়। জেলে পৌঁছতেই তদের ফটক খুলে জেলখানার 
ভিতরে ঢোকানো! হল। উলঙ্গ করে তল্লাসী চালানোর পর তাঁদের আন্দামান 
সেলুলার জেলের কয়েদীদের জাঙ্গিয়া কুর্তা পরা'নে। হয় । গলায় লোহার হাস্থলীতে 
তাঁদের সেলুলার জেলের কয়েদী নম্বর দেওয়] হয়। আন্দামান সেলুলার জেল 
এইভাবে তার প্রথম রাজনৈতিক বন্দীদের অভ্যর্থনা করল। তাদের প্রত্যেককে 
আলাদ। আলাঁদ! সেলে রাখা হল। তাঁদের পরম্পরের সঙ্গে কথ! বল নিষেধ 
ছিল। ঢোকার পরই আন্দামান সেলুলার জেলের জেলার ব্যারি [8919] 
সাহেবের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় । অত্যাচারী ব্যারীর পরিচয় তাঁরা তখনই পান। 
আহারের ব্যবস্থা ছিল-_ রেঙ্গুন চালের মোট! ভাত ( পোকা ও কাকড় মিশ্রিত ) 
ও মোটা রুটি। তরকারী হল কচুর গোড়া, ড'টাপাতা, চুপড়ী আলু, (চুপরীতে 
করে আনার সময় শুকিয়ে আমলকীর মতো ), খোস! সমেত কাচা কল! ও পুঁই 
শাক, কাকড় ও ইদুরের নাঁদি সহ সিদ্ধ কর। একটি বন্ত। দু বেলাই এই ব্যবস্থা । 
এ ছাড়া সপ্তাহে দুদিন দই বা একটু করে ঘোলের জল দেওয়া হত । আর মাঝে 
মাঝে সমুদ্রের মাছের ঘণ্ট রাম্না হত। কিন্ত আশ ও কাঁটা স্বদ্ধ রাম! হওয়ায় তা 
অথান্ভ হত। আর সকালে ভারতবর্ষের জেলের “লাপসি'র-আন্দামানি সংস্করণ-_ 
_-কিঞ্রি-ফেনভাত। 

সে সময্ন আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দীদের দিয়ে যে-সব কাঁজ করানে৷ হত, 
তার মধ্যে কতকগুলি হল-_ নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে তার বের করা, সেই তার 
দিয়ে দড়ি পাঁকানো। 3 সরিষা! ঘানিতে পিষে তেল বের কর1$ নারকেল ধানিতে 
পিষে তেল বের কর। ? নারকেলের মাল! দিয়ে কা তৈরি করা; জেলের বাইরে 
বনবিভাগের অধীনে জঙ্গল পরিষ্কার করা? ইট তৈরি কর] বাধ বীধা প্রভৃতি | সবই 
কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট্রের কাজ | “সকাল বেল। উঠিয়! শৌচকর্মের কিঞ্চিৎ পরেই 
সকলকে “অঙ্ন' ব। “কঞ্জি' গলাধঃকরণ করিয়। 'ল্যাঙ্গোটা' আটিয়া ছোবড়া পিটিতে 
বসিয়! যাইতে হয় । প্রত্যেককে বিশটি নারিকেলের শুক ছোবড়া দেওয়] হয়| 
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একথণ্ড কাঠের উপর এক-একট ছোবড়া রাঁখিয় কাঠের মুগুর দিয়া পিটিতে পিটিতে 
ছোবড়াটি নরম হইয়! আসে, ছোবড়াগুলি পিটয়। নরম হইলে তাহাদের উপরকার 
খোস1 উঠাইয়৷ ফেলিতে হয়। তাহার পর সেইগুলি জলে ভিজাইয় পুনরায় 
পিটিতে হয়। পিটিতে পিটিতে ভিতরকাঁর ভূষি ঝরিয়৷ গিয়া! কেবলমাত্র তার- 
গুলিই অবশিষ্ট থাকে । সেই তারগুলি রৌদ্রে শুকাইয়৷ পরিক্ষার করিয়৷ প্রত্যহ 
একসেরের একটি গোছা প্রস্তুত করিতে হয় ।” -_উপেন্দ্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নির্বাসিতের আত্মকথা”, পূ. ৭৯। খুবই কষ্টকর কাঁজ-_ ছোবড়া পিটতে পিটতে 
সারা হাতে ফোস্কা পড়ে যায় । আর বেল! তিনটার মধ্যে জেলার বা ডেপুটি 
জেলারের কাছে, এক সের এই নারকেলের তার জম দিতে হয়, না পারলে 
প্রথম দিকে গালাগালি ও পরে শাস্তি পেতে হত। শাস্তি ছিল-_ বেত, পেনাল 
ডায়েট-_- দৈনিক ভাতের বদলে একপোয়। করে চাল গুড়া সেদ্ধ, হাতে পায়ে 
বেড়ী লাগানে। অবস্থায় সেলে বন্ধ করে রাখা ৷ সেলের দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো 
হাঁতকড়িতে হাত বাঁধা অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীড় করিয়ে রাখ প্রভৃতি । 
ঘানিতে সরিষা পেষা কাজট সবচেয়ে কঠিন । “ঘানি ছিল দুই প্রকার। একটির 
'নাম হাত-কলু ও অপরটির নাম পা-কলু। হাত-কলু ব। হাত-ঘানি থাকে সেলের 
বাইরে দেওয়ালের গায়ে, শুধু হাতলটি থাকে কুঠুরীর মধ্যে | কুঠুরীর ভেতর থেকে 
এই হাতল ঘোরাতে হয় । পা-কলু আমাদের দেশের ঘানির মতো৷ | ঘানি-সংলগ্ন 
কাঠে বুক লাগিয়ে চক্রাকারে দৌড়ে দৌড়ে তেল পিষতে হয়। শুধু পার্থক্য এই যে, 
যে কাঁজ কলুর বলদ করে সে কাজ করতে হয় কয়েদীদের ।”__ স্থধীরচন্ত্র দে, “সাগর 
ঘের] পাঁথর কারা” । প্রথম প্রথম ঘানি ঘোরাঁতে কোনে। অস্থবিধা হয় না। কিন্ত 
তেল যতই কমে আসতে থাকে, ঘানি ততই শক্ত হয়ে ওঠে । হাঁত-ঘানির কাছে 
কয়েকজন সাধারণ কয়েদী হাতে ছোটো! ছোটো লাঙি নিয়ে থাকত। ঘানি শক্ত হয়ে 
গেলে এরা হাতের এঁ লাঠি দিয়ে ঘানির এঁ শক্ত ডেলাঁটি ভেঙে ভেঙে দিত, আর 
জোরে হাতল ঘোরাতে বলত । হাতল ঘোরাবার সাহায্য তারা করতে পারত না। 
কেনন1 হাতল কুঠুরীর মধ্যে থেকে ঘোরাতে হয় আর সেটি থাকে তালা-বন্ধ। 
তেল পড়ার পাত্রটি থাকত বাইরে । সেলের মধ্যে যে কয়েদী হাতল ঘোরাত সে 
তেল দেখতে পেত না । ফলে বাইরে যে-সব সাহাষ্যকারী সাধারণ কয়েদী থাকত 
তারা তাদের পেয়ারের কয়েদীদের পাত্রে এ তেল ঢেলে দিয়ে তাদের কাজ পুর! 
করে দিত। কয়েদীদের সায়েস্তা করবার জন্যও এট! করা হত। ঘানিতে হাতল, 
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ঘোরাতে ঘোরাতে হাতে ফোক্ক! পড়ে যায় ; রক্ত বের হয়। মাথা ঘোরে, শরীর 
আড়ষ্ট হয়ে যায়। অমানুষিক পরিশ্রম । ৃ 
পা-কলু ঘোরানো আরো কঠিন কাঁজ। “.."কিছুদিন পরেই আমাদের জন- 
কতককে ধানিতে দিয়া তেল পিষাইবাঁর ব্যবস্থা করিলেন । উল্লাসকরকে যে সরিষ! 
পিষিবার ঘানিতে জোড়া হইল তাহা অনেকটা আমাদের কলুর বাঁড়ির দেশী ঘানির 
মতো, আর হেমচন্্র, সুধীর, ইন্ু প্রভৃতি বাঁকী কয়েকজনকে যে ঘানিতে পাঠান 
হইল তাহা হাত দিয়া ঘুরাইতে হয়। প্রত্যহ এক-এক জনকে দশ পাঁউগ সরিধায় 
তেল বা ত্রিশ পাঁউওড নারিকেল তেল পিষিয়! প্রস্তুত করিতে হয় । মোটা মোট! 
পালোয়াঁন লোকও ঘানি ঘুরাঁইতে হিমশিম থাইয়। যায়, আর আমাদের যে কি দশা 
হইল তাহা মুখে অবর্ণনীয় । জেলের যে অংশে তেলপেষা হয়, ছুইজন পাঠান পেটি 
অসার ৫/৭ বছর জেল খাটা কয়েদী তখন সেখানকার হর্তাকর্তা ৷ সেখানে 
চুকিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন তাহার বদ্ধমুষ্টি আমাদের নাকের উপর রাখিয়া 
বেশ জোর গলায় বুঝাইয়া দিল যে কাজকর্ম ঠিক ঠিক না! করিতে পারিলে সে 
আমাদের নাকগুলি ঘুদার চোটে থ্যাবড়া করিয়া দিবে । কিন্তু নাকের ভবিষ্যৎ 
দুর্দশার কথ৷ ভাবিয়। সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই ৷ তাড়াতাড়ি কাধের উপর 
পঞ্চাশ পাউও নারিকেলের বস্ত। ও হাতে একট। বালতি লইয়া তেতলায় চড়িয়। 
কাজ আরম্ভ করিতে হইবে । আর সে ত কাজ নয়, রীতিমত মল্ল যুদ্ধ । আট দশ 
মিনিটের মধ্যেই দম চড়িয়া জিভ শুকাইতে আস্ত হইল । এক ঘণ্টার মধ্যেই 
গা হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়! উঠিল । রাগের চোটে মনে মনে সুপারিন্টেনডেষ্ট 
সাহেবের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে নিষ্ষল আক্রোশ । 
একবার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া কাদিলে বুঝিব। জাল! মিটিবে, কিন্তু লঙ্জায় 
তাহাঁও পারিলাম না । দশটার ঘণ্টার পর যখন আহার করিতে নীচে নামিলাম, 
তখন হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটিতেছে আর কানে ঝি' ঝি' 
পোকা ডাকিতেছে ।.**একে ত আন্দামান নিকোবর ম্যানুয়েল অনুসারে যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর মাঁনে পঁচিশ বৎসর এইরূপ কর্মভোগ, তাহার পরও খালাস পাওয়া সরকার 
বাহাছুরের ইচ্ছাধীন। মনে হইতে লাগিল গলায় এক গাছ! দড়ি লইয়1 নাহয় 
ঝুলিয়৷ পড়ি । কিন্তু সাহসে কুলাইল ন1। কাজে কাজেই যথ! সাধ্য তেল পিষিয়া 
সরকারের তেলের গুদাম ভরতি করিতে লাগিলাম ।” 
-উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “নির্বাদিতের আত্মকথা, পৃ. ৮২-৮৩ 
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বলদের বদলে কয়েদীকে দিয়ে ঘানি ঘোরানে। হলে, তাকে ঘানির সঙ্গে বেধে 
দেওয়া হত। বুকে ঘানির কাঠ ঠেকিয়ে সেই ঘানি ঘোরাঁতে হত। ভীষণ পরিশ্রম-_ 
অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েদীদের মাথ] ঘুরত, বমি ভাব হত ও অজ্ঞান হয়ে পড়ত | 
কিম্তু পেটি অফিসারদের অকথ্য গালাগালি ও মারের চোটে কয়েদী আবার খাড়া 
হয়ে ঘানির সঙ্গে ঘুরত | প্রহারের ভয়ে অজ্ঞান হওয়াও চলত না। 

এইভাবে আন্দামান সেলুলার জেলে আলিপুর বোমার মামলায় রাজনৈতিক 
বন্দীদের দিন কাটতে থাকে । 

“এইরূপে ছয় মাস যাইতে না যাইতে নাসিক, খুলন। ও এলাহাবাদ হইতে দশ 
বারোজন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন । সর্বসমেত আমাদের 
সংখ্য। হইল প্রায় বিশ-বাইশ জন |” 

_ উপেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধায়, “নির্বাসিতের আত্মকথা” পৃ. ৮১ 


১১, 


অভিনব ভারত সোসাইটি-_গণেশ সাভারকর-_ 
জ্যাকৃসন হত্যা-_-বীর সাভারকর-_. 
নাসিক-যড়যন্ত্র মামল। 


ভারতের পশ্চিম অংশেই প্রথম বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। পূর্বে উল্লিখিত 
নাসিকের “মিত্রমেল!”, যা পরে “অভিনব ভারত সোসাইটিতে* পরিণত হয়, তার 
প্রতিষ্ঠীত। ছিলেন ভি. ডি, সাঁভারকর-এর জ্ঞেষ্ঠ ভ্রাতা ডি. জি সাঁভারকর-_ 
বিনারক গণেশ সাঁভারকর | “অভিনব ভারত সোসাইটি* খোলাখুলি ভাবে সশস্ত্র 
বিপ্লবের ডাৰ দেয় ও বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের করণীয় হিসাবে ইংরেজ ও ভারতীয় 
অফিসারদের হত্যার কথা প্রচার করতে থাকে । বস্তত, গণেশ সাঁভীরকরই এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন । “10 081551), 99৬811091 ৬89 9169100195৫ 
৪11 008 ৪5 79010900 200 00015 0: 005 €০০8009%,৮ ৮৫৯0, 
01091). 776 7011 07170%0%7, 02161 অচিরেই “অভিনব ভারত সোসাইটি” 
বোম্বাই, নাসিক, পুনা, পেন, গুরঙ্গাবাঁদ, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি ভারতের 
পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে কাজ করতে থাকে । ইংরেজ সরকার গণেশ 
সাভারকরকে শান্তি দেবার মতলব আঁটতে থাকে । এই সময় গণেশ সাভারকর 
লঘু অভিনব ভারতমেলা” নামে একটি দেশাত্মবোধক কবিতা পুস্তক ছাপিয়ে 
প্রচার করেন । গবর্শমেন্ট এই পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করেন ও গণেশ সাঁভীরকরের 
বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা হয়। ১৯০৯ সালের ৯ জুন এই মামলায় গণেশ 
সাভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বিচারক ছিলেন নাঁসিকের জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকৃসন ( 38০1.80। )। সারা দেশে এই বিচারের প্রহসন ও কঠিন 
শান্তির সমালোচনা! হতে থাকে । দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়। নাসিকের “অভিনব 
ভারত মোসাহটিশর সত্যদের মধ্যে কয়েকজন জ্যাঁক্‌সন সাহেবকে হত্যা করে এর 
প্রতিবাদ জানাবার সংকল্প করেন । 

গুরঙগাবাঁদের অন্ত লক্ষণ কানহেরী, নাসিকের বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে 
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(একজন শিক্ষক ), কৃষ্ণগোপাল কার্ডে ও আরো কয়েকজন এই পরিকল্পন। সফল 
করার জন্ প্রস্ততি নিতে থাকেন। ইতিমধ্যে জ্যাকৃসনের নাসিক থেকে পুনায় 
বদলীর হুকুম হয় । জ্যাকৃসনকে বিদীয় সংবর্ধন। দেবার জন্য নাসিকের বিজয়ানন্দ 
থিয়েটার হলে” একটি সভা ও জলসার আয়োজন করেন নাসিকের জনসাধারণ 
২১ ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে। কানহ্রী একটি পিস্তল, একটি রিভলবার ও এক 
প্যাকেট আর্সেনিক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এঁ থিয়েটার হলে, জ্যাকূসনের বসার নিদিষ্ট 
আসনের কাছাকাছি বসে থাকেন। এই দুই কাজে তিন জন হলে উপস্থিত 
থাকেন। জ্যাকসনের আসনের খুব কাছে একজন বসেন | কানহেরৌ কৃতকার্য হতে 
না পারলে তিনি অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিও কৃতকার্য হতে 
না পারলে দেশপাণ্ডে যাতে জ্যাকৃসনকে মারতে পারেন সেই রকমভাবে প্রস্তুতি 
নিয়ে দেশপাণ্ডেও কাছাকাছি বসে থাকেন | যথাসময়ে জ্যাকসন এসে তার আসনের 
কাছাকাছি পৌছতেই, কানহেরী উঠে জ্যাকূসনের সামনে আসেন ও জ্যাকসনকে 
পরপর পিস্তলের ছয়টি গুলি করেন । জ্যাকসনের তৎক্ষণৎ মৃত্যু হয় | কাঁনহেরী ধৃত 
হন, আর্সেনিক মুখে দিয়ে আত্মহত্যা করায় স্থযোগ পেলেন না। এই ঘটনার 
অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সকলেই ধরা পড়েন। জ্যাকসনকে হত্যা ও হত্যার 
চক্রান্তের দায়ে তীদের বিচার হয় । হাইকোর্টে ২৯ মার্চ ১৯১০ সালে কানহেরী, 
কার্ডে ও দেশপাণ্ডের ফাঁসির হুকুম হয়; অন্য তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও 
একজনের ছুই বছরের জেল হয় । ১৯ এপ্রিল ১৯১০ সালে সকাল সাতটায় 
থানা স্পেশাল জেলে অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরী, কৃষ্ণগোঁপাল কার্ভে ও বিনায়ক 
নারায়ণ, দেশপাণ্ডের ফাসি হয়। দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত হল আরে। 
কয়েকটি প্রাণ । 

এর পরেই প্রথম নাঁমিক-ড়যন্ত্র মামল! শুরু হয়, আটত্রিশ জন আসামীকে 
নিয়ে। বন্দী গণেশ সাভারকরও তাদের মধ্যে একজন | ২৪ ডিসেম্বর ১৯১০ 
এই এঁতিহাসিক মামলার রায়ে গণেশ সাঁভারকর ও বামন ধোশী বা দাজী-র 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়| বাকী সকল আসামীরই বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। 

গণেশ সাভারকরের অন্যতম ভ্রাতা-_বিনায়ক দামোদর সাভারকর লগ্নে 
ব্যারিস্টারি পড়েছিলেন ৷ সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে তিনিও একজন । 
ভারতের “অভিনব ভারত সোসাইটি”কে বিশেষ করে, বনু পিস্তল, রিভলবার 
ইংল্ড থেকে পাঠিয়ে তিনি নাঁনা সহায়তা করছিলেন । 


৬৮ 


পয়লা জুলাই ১৯০৯-এ লগুনে মদনলাল ধিংড়া উইলি (৬/1116) সাহেবকে 
হত্যা করেন রিভলবার দিয়ে । লগুনের পেন্টনভেলি জেলে ১৭ আগস্ট ১৯০৯ 
সালে মদনলাল ধিংড়ার ফাসি হয়। সাভারকর তখন প্যারিসে ছিলেন। 
সেখান থেকে ১৯১০ সালের ১৩ মার্চ তিনি লগুনে আসেন । ভিক্টোরিয়া 
স্টেশনে টেন পৌছানো মাত্র তিনি গ্রেঞ্ধার হন । “এস এস মোরিয়।” জাহাঁজ 
সাঁভারকরকে নিয়ে ভারতে রওন1 হয়। ৭ জুলাই ১৯১০-এ জাহাজটি মার্সাই- 
এর কাছে নোঙর করে। ভোরবেলা জাহাজের বাথরুমের পোর্ট হোল দিয়ে 
সমৃদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন সাঁভারকর | গুলি বর্ষণের মধ্যেও সীতরে বন্দরের খাড়া 
দেওয়ালের কাছে তিনি পৌঁছান ; অতিকষ্টে তীরে পৌছে তিনি দৌড়াতে 
থাকেন। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিস ফরাসী পুলিসের সহায়তায় সাভারকরকে আবার 
গ্রেপ্তার করে জাহাজে নিয়ে আসে । ২২ জুলাই ১৯১০এ জাহাজ তাঁকে নিয়ে 
বোম্বাই পৌছায় । নাসিক জেলে ত্বীকে রাখা হয়। সরকার দ্বিতীয় নাসিক- 
ষড়যন্ত্র মামলা রুদ্ধু করে । সাভারকারের বিরুদ্ধে তিনটি মামল! হয় । স্পেশ্টাল 
ট্রাইবুগ্ভাল গঠিত হয়-_ গবন্নমেশ্টের হুকুম : সেখানে জুরী থাকবে না, রায়ের 
বিরুদ্ধে আপিলও চলবে না। প্রথম মামলায় ২৩ ডিসেম্বর ১৯১০-এ সাঁভার- 
করের যাঁবজ্্রীবন কারাদণ্ড হয় । জ্যাকৃসন-হত্যার প্ররৌচন! ও সাহায্য করার 
অপরাধের মামলায় সাভারকরের দ্বিতীয়বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয় ৩১ 
জানুয়ারি ১৯১১ সাঁলে। শুধু ভারতীয় নয় পৃথিবীর বিপ্লবীদের মধ্যে বিরল 
ঘটন। দুই সাভারকর ভাই-_- গণেশ সাভারকর ও বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে 
একই সঙ্গে পরপর ছুবাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম দেওয়! হয়-_ পঁচিশ বছর, 
ক'রে এক-এক জনের মোট পঞ্চাশ বছর । আগেই গণেশ সীভারকার ও বামন' 
যোগী ব1 দাজীকে আন্দামান সেলুলার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯১১ সালের 
৪ জুলাই এস. এস. মহারাজা, জাহাজ বিনায়ক দামোদর সাঁভারকরকে আন্দামান 
সেলুলার জেলে পৌছে দেয় । 


খুলনা-বড়যন্ত্র মামলা 

আলিপুর বোমার মামল। রাঁয়ের পর, বাংলার বিভিন্ন জেলায় সরকার বিপ্লবীদের 
বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ডাঁকাতি ও রাঁজদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র মামল1 রুদ্ছু করে। তার 
মধ্যে খুলনা-বড়যন্ত্র মামলায় এগাঁরোজনের বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইবুষ্ভাল বিচার 


৬৪৯ 


শুরু হয় ১৮ জুলাই ১৯১০ সালে। ৩* আগস্ট ১৯১০-এর রায়ে পাচ জনের সাত 
বছর, ছুই জনের তিন বছর ও তিন জনের পাঁচ বছর করে জেল হয়। একজন 
খালাস পান। কারাদগুপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন অস্থিনীকুমার বন্থ, ভূপেন্্রনাথ 
দে, স্থধীরচন্জ্র দে, অবনী চক্রবর্তা, সতীশ চ্যাটাজি, শচীন বাৰু প্রভৃতি । অল্প- 
দিনের মধ্যেই তাদেরও স্থান হয় আন্দামান সেলুলার জেলে । 


স্বরাজ্য পত্রিকা” ও আন্দামান সেলুলার জেল 

বাংলায় বিপ্লবপন্থী কাগজগুলির মতো! মহারাষ্ট্রের 'কাল' পত্রিকা বিশেষ জনপ্রিয়তা 
লাভ করে । যুক্তপ্রদেশেও এই ধরনের কিছু পত্রপত্রিক। প্রকাশিত হতে থাকে । 
তার মধ্যে 'ম্বরাজ্য'-ই বিশেষ নাম করে । “ম্বরাজ্য” উদ্্ঘ পাক্ষিক পত্রিকা, প্রথম 
বের হয় এলাহাবাঁদ থেকে (৯ নভেম্বর ১৯০৭ )। প্রতিষ্ঠাতা -সম্পাঁদক শান্তিনারায়ণ 
ভাটনগর ৷ চাঁর মাসের মধ্যেই “ক্ষুদিরামের মাতার আক্ষেপ*-সচক একটি কবিতা 
স্বরাজ্যে' ছাপানোর জগ্ শান্তিনারায়ণ ভাটনগরের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ ম্যাজিস্ট্রেট 
কোর্টে ১২৪ক ধারার মামল! হয় । শাক্তিনারায়ণের সাড়ে তিন বছর জেল এবং 
একহাজার টাকা জরিমানা হয়; অনাদায়ে আরো ছমাঁস জেল। তারপর 
স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হন-_রামদীস স্তরালিয়া। তিনি পত্রিকাটির দুই সংখ্যা 
মাত্র বের করার পর শান্তিনারায়ণ ভাটনগরের নিদিষ্ট জরিমানার টাক আদায়ের 
জন্য সরকার স্বরাজ্য প্রেস নিলাম করে। স্থ্রালিয়। গ্রেপ্তার এড়িয়ে অজ্ঞাতবসে 
থাকেন। তার পর ন্বরাঁজ্যে'র নতুন প্রেস হল-_ সম্পাদক হলেন সদ্য ইংলগু- 
প্রত্যাগত, হুরিয়ানার হোতিলাল ভার্না। তিনি কয়েক সংখ্যা 'ম্বরাঁজ্য' বের 
করার পর তাঁর বিরুদ্ধে ১২৪ক ধারার মামলা হয় । হোতিলালের দশ বছর 
দ্বীপাত্তর কারাবাঁসের হুকুম হল। এর পর বাবু রামহরি 'স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হন। 
তার দ্বারা সম্পাদিত “ম্বরাজ্য'র প্রথম সংখ্যা “সিপাহীয়ুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পুতি” 
সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়, বাবু রামহরি মাত্র ১১টি সংখ্য। প্রকাশ করতে পেরে- 
ছিলেন । রাজদ্রোহা ক সম্পাদকীয় লেখার জন্ তাঁর লা বছর জেল হয়। তখন 
'স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হওয়া একটি গৌরবের বিষয় হয়ে দীড়ায় ও অনেকেই 
স্বরাজ্যের' সম্পাদক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । লাহোরে 'সাহিক' পত্রিকার 
সম্পাদক মুন্সি রামসেবক 'ম্বরাজ্য'র সম্পাদক হওয়ার জন্য এলাহাবাদে এলেন । 
ষ্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘোষণাপত্র (05০18180100) জমা দেবার সমর 'সাহিক'-এ 


ণও 


রাজদ্রোহাত্বক রচন। লেখার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হয়ে লাহোরে প্রেরিত হম । 
তার সাত বছর জেল হয়। তার পর স্বরাজ্য'-এর সম্পাদক হন লাহোরের 
“ইনক্লাব" পত্রিকার সম্পাদক নন্দগোপাল চোপরা, বার-আ্যাট-ল | “ইনক্লাবে' 
রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য তার আগেই চার বছর জেল হয়। সেই মামলায় 
আপিল করায় তিনি এই সময় জামিনে মুক্ত ছিলেন । '্বরাজ্য'র প্রায় বারোঁটি 
সংখ্যা তার সম্পাদনায় বের হবার পর, নন্দগোপাল রাজদ্রোহাস্রক রচনার 
জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। তাঁর দশ বছর দ্বীপান্তর কারাবাসের হুকুম হয়। 
তার পর লাহোরে “ভারত মাতা” পত্রিকার সম্পাদক শ্ঠামদাস বর্ম 'স্বরাজ্য'র 
সম্পাদক হন। কিন্তু স্থফী অন্বাপ্রপাদ ও সর্দার অজিত সিং পারস্যে পালিয়ে 
যাওয়ায় বিশেষ জরুরী কাজের জন্য তাঁকে লাহোরে চলে যেতে হয়। তাঁর 
জায়গায় সম্পাদক হলেন-__ লোধারাম কাপুর । এই সময় বিভিন্ন জায়গ! থেকে 
বারো জন পত্রিকাটির সম্পাদক হবার জন্য আবেদন করেছিলেন । লোধারাম 
তখন সবেমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এসেছেন । কয়েক সংখ্যা “ম্বরাজ্য 
সম্পাদনার পর রাঁজদ্রোহমূলক লেখার জন্ত তারও দশ বছর দ্বীপাস্তর কারাবাঁসের 
হুকুম হল । এর পর পণ্ডিত অমীর চাদ বদ্বেওয়াল! “ম্বরাজ্য'র সম্পাদক হন। কিন্ত 
এই সময় সংবাদপত্র আইন (555 /১০ প্রয়োগ করে গবর্মমেন্ট ১৯১০ সালের 
২২ অক্টোবর “স্বরাজ” পত্রিকার প্রকাশ চিরতরে বন্ধ করে দেয়। 

এর পর পণ্ডিত রামচন্দ্র লাল শর্মা-_ঘুরে ঘুরে রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা দিয়ে 
স্বরাজ্য' পত্রিকায় অংশবিশেষ ও কলকাতার 'ঘুগান্তর' কাগজের কিছু কিছু অংশ 
পড়ে শোনাতে থাকেন । তাতে জনসাধারণের মধ্যে দীরুণ উত্তেজন। হতে থাকে। 
গবনমেপ্ট রামচন্দ্র লালকে গ্রেপ্তার করে দশ বছর জেল দেয়। 

'্বরাজ্য' পত্রিকায় সকল সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলায় ভূতপূর্ব 
কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তমদীস ট্যাগুন আসামী পক্ষে মামল। পরিচালনা করেন; 
শুধু বিন] পারিশ্রমিকে নয়, তিনি নিজেও তাদের টাক৷ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য-এর ব্যক্তিগত অন্থরোধে তিনি এ কাজে সম্মত হয়ে- 
ছিলেন | হোঁতিলাল ভার্ষা, বাবু রামহরি, নন্দগোপাল চোপর!, লোধারাম কাপুর, 
রামচন্দ্র লাল শর্মা দ্বীপান্তর কারাবাসের জন্ভ অচিরেই আন্বামান দেলুলার জেলে 
এসে উপস্থিত হলেন । এইভাবে প্রথম পর্যায়ে ২০/২২ জন রাজনৈতিক বন্দী 
আন্দামান সেলুলার জেলে দণ্ড ভোগ করবার জন্য এসে পৌঁছলেন । 
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আন্দামান সেলুলার জেলের প্রথম রাজনৈতিক বন্দীদের 
নরকযন্ত্রণা ভোগ 
আন্দামান সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীগণ কঠোর পরিশ্রম করে শাস্তি ভোগ 
করতে লাগলেন । আর সহা কর! যায় না-_ এমন অবস্থায় নর্দগোপাল চোপড়া 
ঘানি ঘোরাতে অস্বীকার করলেন । তিনি বললেন--“আমি কলুর বলদ নই যে 
দৌড়ে দৌড়ে ঘানি ঘোরাব। ঘানি আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে ঘুরবে । দিনে 
তো ছয় পয়সার খোরাক পাই ন', তা ত্রিশ পাঁউগু তেল পিষব কি করে? জেল 
কর্তৃপক্ষ হুনুস্থল বাধালো! ৷ কিন্তু নিধিকার নন্দগোঁপাল হাসিমুখেই রইলেন । 
তাঁকে দিয়ে ঘানি ঘোরাবার আর কোনে। আশ! নাই বুঝতে পেরে জেল সুপারিন- 
টেন্ডেণ্ট তার পায়ে বেড়ী দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে বন্ধ করে রাখলেন । 
হুকুম হল সকলকেই তিন দিন করে ঘানি ঘোরাতে হবে | সব বন্দীই বুঝতে 
পারলেন, জেলের কাজ সম্বন্ধে একটা সহনীয় পাঁক1 ব্যবস্থা না করতে পারলে-_ 
সকলকেই এই সেলুলার জেলে দেহরক্ষা করতে হবে । অনেকেই ঘানিতে কাজ 
অস্বীকার করলেন | ফলে ধর্মঘট শুরু হল। 

জেল-কর্তৃপক্ষ যেন আনন্দে উল্লসিত হল। রাজনৈতিক বন্দীদের সাজার পর 
সাজা হতে লাগল | চার দিন “কঞ্জি' ভক্ষণ ও সাঁত দিন দীড়। হাঁতকড়ি পার হয়ে 
গিয়েও (জেলের আইন অনুসারে চাঁর দিনের বেশি একসঙ্গে “কঞ্জি” খাওয়াবাঁর 
নিয়ম ছিল ন1) উল্লাসকর দত্ত, নন্দগোপাল ও হোতিলালকে বারো-তেরে। দিন 
“কঞ্জি”__গু'ড়া চাল ফুটন্ত জলে দিয়ে, দিনে ছুইবার আধ পাউগু করে, খাইয়ে 
রাখা হল। 

বন্দীদের সাজ! দেওয়া অব্যাহত রইল । পরে তাঁদের এক-একজনকে তিন- 
চারটি সেল পরে পরে একটি করে সেলে সার! দিনরাঁত আটক করে রাখা হত | কেউ 
কারে। সঙ্গে কথা বলতে পারতেন ন!। কথা বলার চেষ্ট। করলেই আবার সাজা 
হুত। অনেককেই এইভাবে তিন মাসের বেশি বন্দী থাকতে হয়। বন্দীদের স্বাস্থ্য 
ভেঙে পড়তে লাগল । জেল-কর্তৃপক্ষ তখন কাজকর্মের একটু পরিবর্তন করল । 
বন্দীদের মধ্যে বেছে বেছে কিছু বাক্তিকে জেলের বাইরে কাজ করতে পাঠান 
হল। বারীন ঘোষকে পাঠানো হল রাজমিত্ত্রীর সঙ্গে মন্গুরী করতে। উল্লাসকর দত্তকে 
পাঠানে! হল মাটি কেটে ইট তৈরি করতে । কাউকে কাউকে বাইরে জঙ্গল কাটতে 
পাঠানে। হল, কাউকে বা বাধ বাধতে । এইভাবে ধর্মঘট শেষ হল । 
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কিন্ত বাইরে ধারা কাজ করতে গেলেন, তাঁরা! ভীষণ বিপদে পড়লেন । রোদে 
পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, জে কের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আধপেটা খেয়ে তারা অবসম্ন হয়ে 
পড়লেন | তাঁদের খাবার জেল কর্মচারীর! জেলের বাইরে গ্রামের লোকের কাছে 
বিক্রিকরে দিতেন । এর কোনে। প্রতিকার ছিল না। 

এমনি অবস্থায় এক এক করে সকলেই অসুস্থ হয়ে সেলুলার জেলে ফিরে 
আসতে লাগলেন, জরে ধৃ'কতে ধু'কতে, বিছান] থালা বাটি ঘাড়ে করে পাঁচ-সাত- 
দশ মাইল পথ ঠেঁটে। সেলুলার জেলের হাঁসপাতাল-সংলগ্র সেলগুলিতে তাদের 
দিনরাত বন্দী করে রাখ। হল | জেলখানার বাইরের হাসপীতালগুলিতে তাঁদের 
চিকিৎসা করানে। নিষেধ ছিল । 

অন্ত সকলের মতো ইন্দুভূষণও বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে সেলে বন্দী 
হলেন। জেলখানার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমানে তিনি ক্রমেই অসহিষু হয়ে ওঠেন । 
অবশেষে ২৯ এপ্রিল ১৯১২ তারিখ রাত্রেই ইন্দুভৃষণ তার কুর্তা ছি'ড়ে দড়ি 
পাকিয়ে সেলের একমাত্র ঘুলঘুলির সঙ্গে বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন 
_-দুই বছর চার মাস সেলুলার জেলে জেলখাটার পর | সেই রাত্রে বার ধার খবর 
দেওয়! সত্বেও জেল সুপার আসেন না; পরদিন সকাল আটটায় আসেন | সেইদিন 
রাত্রে জেলারের সঙ্গে যে-সব প্রহরী ইন্দুভূষণের সেলে ঢুকেছিল, তাদের সকলেই 
বলে যে__- তাঁর গলার হ্স্থলীতে (জেলের লোহার হাস্থলী-টিকিট ) এক খণ্ড লেখা 
কাগজ বীধা ছিল । কিন্ত সেই কাগজের কোনো হদিসই পাওয়া যাঁয় না । জেলার 
তা অস্বীকার করে । ভি. ডি, সাভারকর লিখেছেন-- “রোজ সন্ধ্যাবেল! দেখতাম 
ইন্দৃভৃষণ কলু থেকে ফিরছে-_ অত্যন্ত ক্লান্ত, সারা শরীর ঘামে ভেজা, মাথা ভরতি 
ধুলো, পায়ে ভারী বেড়ী। ইন্দুভৃষণের পিঠে ছোবড়াঁর বস্ত1, ঘাঁড়ে সারাদিনের 
কাজ__ তেলের টিন । পিঠ বেঁকে যেত বোঝার ভারে। “এরকম জীবনের কোন 
মানে হয় না" ইন্ছু বলত মাঝে মাঝে । আমি বোঝাতাম-_ সহা করে ভাই। 
তোমার তো দশ বছর মাত্র, তার পর স্বাধীন জীবন । কত কাজ তোমার করতে 
হবে দেশের জন্য | যেমন করে হোক বেঁচে থাকতেই হবে । দেখছ ন1 পঞ্চাশ 
বছরের কারাদণ্ড নিয়ে আমি বেঁচে আছি ।” 

---ড, 10, 98581195107 0771) 2727197071067071 7007 1716. 

“এই সময়ে অনেকেই কাজের তাড়ায় বাহির হইতে ভিতরে চলিয়! আসিতে 

লাগিলেন । উল্লাসকরও তাহাই করিলেন। তাহাকে রৌদ্রে ইট তৈয়ারি করিতে 
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দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার হাসপাতালের যিনি জুনিয়র মেডিকেল অফিসার 
তিনি বলিলেন যে-_ উল্লাসকরের রৌদ্রে কাজ করা সহ হইবে না । কিন্তু বাঁাঁলী 
ডাক্তারের কথ৷ গোর! ওভারসীয়র € 0%5185০1) সাহেব গ্রাহ করিবেন কেন ? 
উল্লাসকরকে সেই কার্ষেই বহাঁল রাখা হইল । ফলে তিনি কাজ করিতে অস্বীকৃত 
হইয়! পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিয়া! বলিলেন যে, শুধু পীড়নের ভয়ে কাজ 
করিতে হইলে মনুষ্যত্ব সঞ্কুচিত হইয়। যায়; সাজার ভয়ে কাজ করিতে তিনি রাজী 
নহেন, তাহার সাতদিন দীড়াহাতকড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্ত সাতদিন আর পুর্ণ 
হইল না। প্রথমদিনই বেল ৪ টার সময় হাতকড়ি খুলিতে গিয়া পেটি অফিসার 
দেখিল যে, উল্লাসকর জরে অজ্ঞান হইয়। হাঁতকড়িতে ঝুলিতেছে। তখনই তাহাকে 
হাসপাতালে পাঠান হইল । রাত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত চড়ে। 
প্রাতঃকালে দেখা গেল যে জর ছাড়িয়! গিয়াছে কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর 
নাই। আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নিবিকার, তীব্র যন্ত্রণায় ধাহার 
মুখ হইতে কখনও হাঁসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদরো গ্রস্ত ।” 
_উপেন্দ্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “নির্বাসিতের আত্মকথা", পৃ. ৯৬ 

উল্লাসকর দত্তকে পরে ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আন্দামান সেলুলার 
জেল থেকে বদলী করে মাদ্রাজ জেলে আন হয় । 

ইন্দৃভূষণ ও উল্লাসকর দত্তর ঘটন। ছুটি বন্দীদের মনে সেলুলার জেলের প্রন্কত 
চিত্র ফুটিয়ে তোলে । ত্বার! বুঝলেন কাজের স্থরাহা৷ না হলে জেলেই জীবন শেষ 
হবে তাদের | পুষ্টিকর খাদ ও পরিধান $ পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি ও পরস্পরের 
সঙ্গে মেলামেশ।_- এই তিনটি দাবিতে তার] ধর্মঘট শুরু করলেন । 

এর কিছু আগে ভালহৌসি স্কোয়ার বোম! মামলায় (ঘটনা-_ ২।৩।১৯১১ 
ও রাঁয় ২৭।৩1১৯১১) চু'চুড়ার ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় চোদ্দ বছরের লাজ। নিয়ে 
ও ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলায় ( রায়-_ ২1৪।১৯১১) পুলিন দাদ সাঁত বছরের কারা- 
দণ্ড নিয়ে ও আরো তিন-চার জন আন্দামান সেলুলার জেলে আসেন । ননী- 
গোপাল অল্পবয়স্ক হলেও তাঁকে ঘানিতে তেল পিষতে দেওয়। হয়। তিনিও 
ধর্মঘটে যোগ দিলেন । 

সকলকে আলাদ? ব্লকে, চার-পাঁচটি সেল পরে এক-এক জনকে সেলে রাখ। হুল, 
যাতে কেউ কারে সঙ্গে কথা বলতে না পারেন । সেজন্য পায়খানার সামনেও 
প্রহরী থাকত। সেলে বন্দীদের হাতকড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখ! হতে লাগল । কিন্তু 


চে 


বন্দীরা অবিচল। নন্দগোপাল ও ননীগোঁপালকে কিছুদিন পরে ভাইপার দ্বীপের 
একটি জেল ব্যারাকে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে ননীগোপাল অনশন শুরু 
করলেন । চার দিন অনশনের পর ননীগোপালকে আবার সেলুলার জেলে ফিরিয়ে 
আন হয়। নাকে নল লাগিয়ে তাকে অল্প অল্প ছুধ খাওয়ানো হতে থাকে। 

সেবাঁরের ধর্মঘটের বোঝা! ননীগোপাল, বীরেন সেন প্রভৃতি তিন-চারজনের 
উপর দিয়ে যায় । আর সকলে সাজার পর সাঁজা পেয়ে একে একে ধর্মঘট ছাড়েন । 
কিন্তু ননীগোপাঁল গে ছাড়লেন না । তিনি দেড় মাঁসকাঁল অনশন চালিয়ে যেতে 
থাকেন। সেই অবস্থাতেও ভীকে সেলের মধ্যে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে দীড় করিয়ে 
রাখ। হত। ফলে আবার সকলে অনশন শুরু করেন । আন্দামান সেলুলার 
জেলের বন্দীদের কথা, ইন্দুভৃষণ রায়ের আত্মহত্যা, উল্লাসকর দত্তর মানসিক রোগ- 
গ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ভারতে এসে পৌছায় | বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই নিয়ে বিশেষ 
আলোচনা হতে থাকে । গবর্মমেন্ট ড. লুইসকে (01 1,৩13) আন্দামানে তদন্তের 
জন্য পাঠায় । ননীগোপালকেও তার বন্ধুবান্ধবর1 বুঝিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। 
এইভাবে শেষ হয় অনশন পর্ব । এ হল ১৯১২ সালের শেষ ও ১৯১৩ সালের 
প্রথমদিকের কথ! । 

ধাদের জেলের বাইরে নারকেল গাছ পাহার৷ প্রভৃতির কাজে পাঠানে। হয়েছিল 
তারাও আস্তে আস্তে কাজ ছেড়ে জেলে ফিরতে লাগলেন । সে সময় তাদের 
বিরুদ্ধে জেল-কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় যে তীরা নাকি বাইরে গোঁপনে বোমা তৈরি 
করছিলেন, ভারতের খবরের কাগজে আন্দামানের সব খবর পাঠাচ্ছিলেন। দেশের 
কাগজে কাগজে এই বন্দীদের সম্বন্ধে আলোচন! ক্রমেই বাড়তে থাকে। স্বরেন্দ্রনাঁথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী” কাগজে এ-সব খবর নিয়ে খুব আলোচন! হতে থাকায় ও 
আন্দামান বন্দীদের সম্বন্ধে ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সথরেন্্রনাথ অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করায়, ভারত সরকার, গবর্র জেনারেলের কাউন্সিলের হোম 
মেম্বার স্যার রেজিন্যাঁল ক্র্যাডক (911 £২581081 (080০০%)-কে সরজমিনে 
দেখার জন্য আন্দামানে পাঠান (অক্টোবর ১৯১৩ )। তিনি সব দেখেশুনে গেলেন, 
কিছু স্থপারিশ করলেন আন্দামান রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে । জেল-কর্তৃপক্ষ 
তাঁর স্থুপারিশগ্জলি চেপে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু বন্দীরা আর-একবার অনশন 
করায় জেল-কর্তৃপক্ষ সেগুলি কার্যকর করতে বাঁধ্য হল। বন্দীর যে-সমস্ত স্থবিধা 
পেল তা হল-_ যাবজ্জীবনের কম দণ্ডে দণ্ডিত 'সমজ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের দেশে 


গ৫ 


ফিরিয়ে এনে নিজ নিজ প্রদেশের জেলে রাখ! হবে, যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের 
১৪ বছর পর্যন্ত জেলে আটক রাখা হবে-_ তার পর বাইরে পাঠিয়ে হাক্কা কাজ 
দেওয়া হবে, জেলে তাঁদের ভালো খাবার, ভালে। পরিধেয় দেওয়া হবে । ঘানি 
ঘোরাবার মতো৷ কঠিন ও অপমানজনক কাজের বদলে তাদের হাক! ধরনের কাজ 
করতে দেওয়া হবে, পড়ার জন্য বই দেওয়া হবে ইত্যাদি ।১ 

এই ব্যবস্থার ফলে ধাদের দেশে ফিরিয়ে আন। হল, তীর হলেন : 

( যে মামলায় অভিযুক্ত এবং দণ্ডাদেশের মেয়াদ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল ) 


১ বিভূতিভূষণ সরকার-- আলিপুর বোমা মাঁমল। (১০ বছর ) 
২ হ্ৃযীকেশ কাঞ্জিলাল-_ এ (১০ বছর ) 
৩ স্ুধীরকুমার সরকার-_ এ ( ৭ বছর) 
৪ অবিনাশ ভট্রীচার্য-_ এঁ ( ৭ বছর) 
৫ বীরেন্দ্কুমার সেন-_ এ ( ৭ বছর) 


১ সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা-র ১৩৯৩ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅশোক- 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের-_ "চার্লস টেগার্ট ও আন্বামান-বিপ্রবীরা” শিরোনামায় একটি 
স্থদীর্ঘ রচন1 প্রকাশিত হয়েছে । রচনাটিতে আমর! জানতে পারি টেগার্ট 
আন্দামানে গিয়ে আলিপুর বোম! মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
ভাবে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্-_ দণ্প্রাপ্ত বিপ্লবীদের কাছ থেকে 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে পিকৃরিক আযাঁসিড বোমা বিস্ফৌরণের খবর সংগ্রহ করা এবং 
এ সম্বন্ধে ধারা সঠিক খবর সরবরাহ করবেন-_ বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার খুড়োর 
কলের টৌপ দিলেন-_ তাঁদের দণ্ডাদেশ যথেষ্ট পরিমাণ হ্থাস করা হবে | তদন্থ্যায়ী 
টেগার্ট সাহের আন্দামানে গেলেন এবং আলিপুব বোমীর মামলার আসামীদের 
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেন । রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে একমাত্র হেমচন্দ্র দাস (কান্ুনগো) 
টেগার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি, অপর সকলে দেখ! ক'রে তদের জ্ঞীতব্য গোপন 
তথ্য অকপটে বলে যাঁন | এখানে মনে প্রশ্ন জাগে-_- বর্তমান গ্রন্থ লিখতে গিয়ে যে- 
সমস্ত প্রামাণিক পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ কর] হয়েছে তার কোনোঁটিতেই টেগার্টের 
'আন্দামানে যাওয়ার সামাগ্যতম উল্লেখ পাওয়। ঘাঁয় নি। অন্তত বীর সাভারকর, 
যিনি কাউকে তোয়াক্ক। করে তথ্য গোপন করেন না, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচন। করে 
ভার বইতে উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিল। 


৬, 


৬ অবনী চক্রবতী__ খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা ( ৭ বছর) 


৭ বিধুভৃষণ দে-_ এ ( ৭ বছর) 
৮ শচীন্দ্রলাল মিত্র এ ( ৭ বছর) 
৯ অশ্বিনীকুমার বোস-_ এ €( ৭ বছর) 
১০ নগেন্ত্ চন্দ্র-_ এ ( ৭ বছর) 
১১ স্থধীরকুমার দে-_ এ ( ৫ বছর) 
১২ ননীগোপাল মুখাজি-_- ডাঁলহৌসি বৌমা! মামল। (১৪ বছর) 
১৩ পুলিনবিহারী দাস_- ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলা ( ৭ বছর ) 
১৪ জ্যোতির্সয় রায়-_ এ €( ৬ বছর) 
১৫ বাবু রাঁমহরি__ '্বরাজ্য-মামলা ( ৭ বছর) 
১৬ নন্দগোঁপাল চোপড়া এ (১০ বছর) 
১৭ লোধারাম__ এ (১০ বছর ) 
১৮ হোতিলাল ভার্শা__ এ (১০ বছর ) 
১৯ রামচন্দ্র লাল-- যুগান্তর-মামলা (১০ বছর ) 


আন্দামান সেলুলার জেলের এই বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ আরম্ত হয় 
১৯১৪ সালের মে মাসের শেষ ভাগ থেকে আর কাজ শেষ হয় ১৯১৪ সালের 


তা হলে কি এষ্টি একটি কল্পিত রিপোর্ট তৈরি কর] হয়েছিল এবং টেগার্টের 
নিজস্ব গুরুত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা মাত্র ? কারণ এই প্রসঙ্গে তুলনীয় আরেকটি রিপোর্ট 
পাঁঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত কর] যায় রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে 72047 
727১0৮২1'--অনেক উদ্ভট ও অসংলগ্ন মনগড়া তথ্য (?) দেওয়া হয়েছে তার 
মধ্যে একটি বিষয়ই কেবল উল্লেখ করব-_ ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে-__ “819৩ 
৮85 2090 100150 0901) 910. 10101) 18০1 0 (1০ 15905০09016 
[0918175 01 09109, ৪৪ [000 ৪11] 89০001009 811৩ ৫10 10: ০6৪1 ৪ 
৮০০৫ 100181 01198180051 200 ৪৪ 11106 11) &, 110185 100 & 10010061 
91 5090105 36088115, [51 62য050965 ৯616 80781610005 1061 09 00৩ 
২৪) (11508 11198100... শহ্বরীপ্রসাদ বস্থ মহাশয়ের তীক্ষ মন্তব্য-_ “এ 
ব্যাপারট। পুলিশী গোয়েন্দাদের অনুমান নিবেদিতার নৈতিক চরিত্রদোষের জন্যই 
ঘটেছিল-__ টেগার্টের মতে। চরিত্রের লোকের কাছে তা স্বতহে গ্রাহ্থ বিবেচিত 


ণ৭ 


'সেপ্টেঘর মাসের মাঝামাঝি । আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কারাদণ্ডে দণ্ডিত যে 
ক'জন বন্দী আন্দামান সেলুলার জেলে রয়ে গেলেন, তাঁরা হলেন : 


১ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-_ আলিপুর বোমা-মামলা 

২ হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো )-- এঁ 

৩ উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এ 

৪ স্থরেশচন্দ্র সেন-_ রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতি মামলা 
৫ বিনাঁয়ক দামোদর সাভারকর-. নাঁসিক-বড়যন্ত্র মামলা 

৬ গণেশ দামোদর সাঁভারকর-_ এঁ 

৭ বামন যোঁশী ওরফে দাঁজী__ এ 


হয়েছিল। এই উত্তট কথার মতো আর একটি ভ্রান্ত কথা-_ নিবেদিতার খরচ 
রামরুষণ মিশন বহন করত ।”__- ( “বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ-_থণ্ড ৬, 
পৃ. ২৫৫ ও ২৭৩)। এরকমই যদি টেগার্টের রিপোর্টের নমুনা হয় তা হলে 
আন্দামানে বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কতখানি গ্রহণীয়। একে আমরা টেগার্ট- 
কর্তৃক বিপ্লবীদের চরিত্রহননের ইচ্ছারুত অপচেষ্টা বলে মনে ঝমতে পারি না কি? 
যেভাবে দলিল-দস্তাবেজের ফোটে। কপি দিয়ে উক্ত রচনায় প্রকাশিত হয়েছে 
তাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই রিপোর্টটির সত্যতা সম্বন্ধে। কিন্তু যেটা 
জিজ্ঞাম্-_ তা হল ইতিহাসের নিবন্ধে যাচাই করার যা পদ্ধতি আছে তা করা 
হয়েছে কিনা-_- অর্থাৎ প্রকৃতই বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল কিনা । আঁর 
এ ব্িয়টি প্রকাশ পেল এখন যখন তদানীন্তন আন্দামান সেলুলার জেলের আর 
একটি বন্দীও বোধকরি জীবিত নাই। পরবর্তাকালে আন্দামান সেলুলার জেলে 
ধারা বন্দী ছিলেন তাদের যখন জিজ্ঞেস করেছি এ সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ তাঁদের 
উত্তর-_ এই আজ জানলাম টেগার্ট আন্দামানে গিয়েছিল এবং বন্দীদের কাছ 
থেকে জবানবন্দী আদায় করেছিল । তবে রিপোর্ট প্রকাশ করার অনলস প্রচেষ্টায় 
লেখক অভিনন্দনযোগ্য । কেবলমাত্র লেখকের আনুমানিক নিজস্ব মন্তব্যগুলি 
প্রশ্নীভীত নয় | 


গা 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আন্দামান বন্দী 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পরই আন্দামান সম্বন্ধে সরকারকে পূর্বকার নীতির 
পরিবর্তন করতে হল । 

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে ভারতের গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপও বেড়ে যেতে 
থাঁকে। রাসবিহারী বস্থ প্রভৃতির চেষ্টায় ভারতে একই দিনে দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহ 
করতে তৎপর হয়ে ওঠে। পূর্বাঞ্চলে ও বাংলায় প্রচুর জার্মান অস্ত্র আমদানী 
হওয়ার ব্যবস্থা হল। আর সেই অস্ত্র নিয়ে একই দিনে বাংলায় বাধা যতীনের 
নেতৃত্বে বিপ্লবের আগুন জলে উঠবে ঠিক হল | কিন্তু “মেভারিক* জাহাজ জার্মান 
অস্ত্রসহ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ায়, অস্ত্র এসে পৌঁছতে পারল না। উত্তর 
ভারতেও সৈন্যদের বিদ্রোহ করার কথা বিশ্বীসঘাতকতার ফলে প্রকাশ পায়__ 
সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়ে বিদ্রোহ দমন করে | বনু দেশীয় সৈম্ত গ্রেপ্ধীর হলেন-__ 
গদর' পার্টির বন্কর্মী ধরা পড়লেন-_- আর বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় বনু লোক 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হলেন | 

পাঁঞাবকেশরী লাল! লাজপৎ রায়কে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হল না, সেই 
সময় তিনি বহির্ভীরতে অবস্থান করেছিলেন ৷ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষঃ- 
কুমীর মিত্র, রাজা স্থবোধ মল্লিক প্রমুখ নেতাদের ১৮১৮ সাঁলের ৩ আইনে গ্রেপ্তার 
করে রাজবন্দীরূপে ( স্টেট প্রিজনার ) পেশওয়ারে এক ছুর্গে আটকে রাখা হল। 
দেশের বহু রাজনৈতিক কর্মী ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হলেন। বিভিন্ন 
মামলায় আরে! অনেককে জেল-বন্দী করা হল। 

একমাত্র প্রথম লাহোর-যড়যন্ত্র মামলার ২৮ জনের (গদর পার্টির )ফফাসি হল। 
আর এই মামলায় বহু ব্যক্তির ফীঁসির হুকুম রদ হয়ে ঘাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম 
হয্ব-_ আপিলে বন্ছ ব্যক্তির বিভিন্ন মেয়াদের জেল হল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও 
দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড নিয়ে প্রথম লাহোর-বড়যন্ত্র মামলার পঞ্চাশ জন বন্দী 
আন্দামান সেলুলার জেলে অন্তরীত হলেন । 


2, 


বাংলায়ও বিভিন্ন মামলায় যাবজ্জীবন কারাদগুপ্রাপ্ত ও বিভিন্্র মেয়াদে 
দণ্ডিত বু বন্দীকে আবার আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হল । 

রেঙ্গুন, বসরা, সিঙ্গাপুর, প্রভৃতি যুদ্ধ ফ্রপ্টে যেতে অস্বীকৃত বহু ভারতীয় সন্ত 
ও রেঙ্গুনে যে-সমস্ত ভারতীয় সৈম্য বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে তাদের বহু ব্যক্তিকে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দীমানে পাঠানে। হয়। আর আমেদীবাঁদের 
সামরিক মীমলারও কিছু বন্দীকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঁঠানো৷ হল। 
পূর্বের ক'জন রাজনৈতিক বন্দীকে নিয়ে এখন আন্দামান সেলুলার জেলে রাঁজ- 
নৈতিক বন্দীর সংখ্যা ১৩৩ থেকে ১৫০ জন ধীঁড়াল। 


গদর পার্টি ও কজন বিশিষ্ট আন্দামান বন্দী : 
১৯১৪ সালে সানফ্রান্সিসকোতে গদর পার্ট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্টির 
মুখপত্রের নাম ছিল “গদর” | গদর মানে বিপ্লব। প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেণ্ট বাবা 
সৌহনসিং ভাকল! ভারতে আসেন এবং প্রথম লাহোর-ফড়যন্ত্র মামলায় তাঁর মৃত্যু- 
দণ্ড হয়। আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় ও আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত 
হন। গদর পার্টির নেতৃত্বে ভারতে ও ব্রিটিশ-অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বর্মা, 
মালয়েশিয়া! সিঙ্গাপুর এমন-কি শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডেও বছ গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ঘটন। 
ঘটে। হাজার হাজার ব্যক্তিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট গ্রেপ্তার করে-_ সবস্বদ্ধ ন্যুনতম 
১৪৫ জন গদর বিপ্লবীর ফাঁসি হয়, আর এদের ৩০৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
হয়। তাঁদেরই মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো 
হয়। অগ্ভেরা বিভিন্ন জেলে দণ্ড ভোগ করেন । 

এই সময় ১৯১৬ সাল থেকে গদ্র পার্টির ধার আন্দামান সেলুলার জেলে 
ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়ন্জন : 


১. বাবা! পূর্থী সিং আজাদ 

গদর পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা সভ্য । ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় 
ফাঁসির হুকুম হয় । আপিলে মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হয়। 
আন্বামান সেনুলীর জেলে প্রেরিত হন। সেখান থেকে সব বন্দীকে দেশে 
ফিরিয়ে আনার পর মাদ্রাজ জেল থেকে কলকাতার কোনে জেলে নিয়ে যাওয়ার 
পথে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করেন,কিস্তু পরদিনই ধর! পড়েন । 


৮৪ 


ঘোরাতে ঘোরাতে হাতে ফোক্ক! পড়ে যায়; রক্ত বের"হয় । মাথা ঘোরে, শরীর 
আড়ষ্ট হয়ে যায়। অমানুষিক পরিশ্রম। র 
পা-কলু ঘোরানো! আরো! কঠিন কাজ। ..*কিছুদিন পরেই আমাদের জন- 
.কতকরে ঘানিতে দিয়া! তেল পিষাইবার ব্যবস্থা করিলেন। উল্লাসকরকে যে সরিষা 
পিষিবার ঘানিতে জোড়া হইল তাহা অনেকটা আমাদের কলুর বাঁড়ির দেশী ঘানির 
মতো, আর হেমচন্দ্র, ধীর, ইন্ছু প্রভৃতি বাকী কয়েকজনকে যে ঘাঁনিতে পাঠান 
হইল তাহা হাত দিয়! থুরাইতে হয়। প্রত্যহ এক-এক জনকে দশ পাউণ্ড সরিষায় 
তেল বা ত্রিশ পাউগড নারিকেল তেল পিষিয়] প্রস্তুত করিতে হয় । মোটা মোটা! 
পালোয়ান লোকও ঘানি ঘুরাঁইতে হিমশিম খাইয়। যায়, আর আমাদের যে কি দশা 
হইল তাহা মুখে অবর্ণনীয় । জেলের যে অংশে তেলপেষ! হয়, ছুইজন পাঠান পেটি 
অসার ৫/৭ বছর জেল খাটা কয়েদী তখন সেখানকার হর্তাকর্তা | সেখানে 
চু'কবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন তাহার বদ্ধমুষ্টি আমাদের নাকের উপর রাখিয়া 
বেশ জোর গলায় বুঝাইয়! দিল যে কাজকর্ম ঠিক ঠিক না করিতে পারিলে সে 
আমাদের নাঁকগুলি ঘুপার চোটে থ্যাবড়া করিয়। দিবে । কিন্তু নাকের ভবিষ্যৎ 
দুর্ঘশীর কথ। ভাবিয়া! সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই | তাড়াতাড়ি কাধের উপর 
পঞ্চাশ পাউও্ড নারিকেলের বস্তা ও হাতে একটা বালতি লইয়া তেতলায় চড়িয়া 
কাজ আরম্ত করিতে হইবে । আঁর সে ত কাজ নয়, রীতিমত মন্ল যুদ্ধ । আট দশ 
মিনিটের মধ্যেই দম চড়িয়া জিভ শুকাইতে আরস্তভ হইল । এক ঘণ্টার মধ্যেই 
গা হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল । রাগের চোটে মনে মনে হুপারিন্টেনডেষ্ট 
সাহেবের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে নিক্ষল আক্রোশ । 
একবার মনে হইল ডাঁক ছাড়িয়া কাদিলে বুঝিবা জাল মিটিবে, কিন্তু লজ্জায় 
তাহাও পারিলাম ন1। দশটার. ঘণ্টার পর যখন আহার করিতে নীচে নামিলাম, 
তখন হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটিতেছে আর কানে ঝি ঝি 
পোঁক। ডাঁকিতেছে ।...একে ত আন্দামান নিকোবর ম্যানুয়েল অনুসারে যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর মানে পঁচিশ বৎসর এইরূপ কর্মভোগ, তাহার পরও খালাস পাঁওয়া! সরকার 
বাহাদুরের ইচ্ছাধীন। মনে হইতে লাগিল গলায় এক গাছ দড়ি লইয়] নাহয় 
ঝুলিয়৷ পড়ি । কিন্তু সাহসে কুলাইল না| কাজে কাঁজেই যথা সাধ্য তেল পিষিয়া 
সরকারের তেলের গুদাম ভরতি করিতে লাগিলাম ৷” 
_ উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “নির্বাসিতের আত্মকথা”, পৃ. ৮২-৮৩ 
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বলদের বদলে কয়েদীকে দিয়ে ঘানি ঘোরানে! হলে, তাকে ঘানির সঙ্গে বেঁধে 
দেওয়া, হত । বুকে ঘানির কাঠ ঠেকিয়ে সেই ধানি ঘোরাতে হত। ভীষণ পরিশ্রম-_ 
অল্লক্ষণের মধ্যেই কয়েদীদের মাথ] ঘুরত, বমি ভাব হত ও অজ্ঞান হয়ে পড়ত। 
কিন্ত পেটি অফিসারদের অকথ্য গালাগালি ও মারের চোটে কয়েদী আবার খাড়া 
হয়ে ঘাঁনির সঙ্গে ঘুরত। প্রহারের ভয়ে অজ্ঞান হওয়াও চলত ন।। 

এইভাবে আন্দামান সেলুলার জেলে আলিপুর বোমার মামলায় রাজনৈতিক 
বন্দীদের দিন কাটতে থাকে । 

“এইরূপে ছয় মাস যাইতে না যাইতে নাসিক, খুলন। ও এলাহাবাদ হইতে দশ 
বারোজন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সর্বসমেত আমাদের 
সংখ্যা হইল প্রায় বিশ-বাইশ জন ।” 

_উপেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধায়, “নির্বাসিতের আত্মকথা”, পৃ, ৮১ 
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অভিনব ভারত সোসাইটি-__গণেশ সাভারকর-_ 
জ্যাকৃসন হুত্যা-_বীর সাভারকর-_ 
নাসিক-ড়যন্ত্র মামলা 


ভারতের পশ্চিম অংশেই প্রথম বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। পূর্বে উল্লিখিত 
নাঁসিকের “মিত্রমেল।”, য1 পরে “অভিনব ভারত সোসাইটিতে* পরিণত হয়, তার 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভি. ডি. সাঁভারকর-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডি. জি সাভীরকর-_ 
বিনায়ক গণেশ সাভারকর । “অভিনব ভারত সোসাইটি” খোলাখুলি ভাবে সশস্ত্র 
বিপ্লবের ডাক দেয় ও বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের করণীয় হিসাবে ইংরেজ ও ভারতীয় 
অফিসারদের হত্যার কথ প্রচার করতে থাকে । বস্তত, গণেশ সাভারকরই এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন | “পুত 080591) 98৪1191৬18৪ €1916010)1950. 
৪11 0080 ৮089 7৯200109110 2100 20015 00: 00৩5 0০0100,৮ তত 05 
00009, 776 1২০11 ০777০০70216 1 অচিরেই “অভিনব ভারত সোসাইটি” 
বোম্বাই, নাসিক, পুনা, পেন, ওুরঙ্গাবাঁদ, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি ভারতের 
পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানিগুলিতে কাজ করতে থাকে । ইংরেজ সরকার গণেশ 
সাঁভারকরকে শান্তি দেবার মতলব আটতে থাকে । এই সময় গণেশ সাঁভারকর 
“লঘু অভিনব ভারতমেলা” নামে একটি দেশাত্মবোধক কবিত৷ পুস্তক ছাপিয়ে 
প্রচার করেন । গবর্নমেন্ট এই পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করেন ও গণেশ সাভারকরের 
বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা হয়। ১৯০৯ সালের ৯ জুন এই মামলায় গণেশ 
সাঁভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বিচারক ছিলেন নাসিকের জেল! 
ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসন (78০8০ )। সার! দেশে এই বিচারের প্রহসন ও কঠিন 
শান্তির সমালোচনা! হতে থাকে । দেশবাসী ক্ষুৰ হয়। নাসিকের “অভিনব 
ভারত পোঁসাইটিশ্র সভ্যদের মধ্যে কয়েকজন জ্যাকৃসন সাহেবকে হত্যা করে এর 
প্রতিবাদ জানাবার সংকল্প করেন । 

উরঙ্গাবাদের অনন্ত লক্ষণ কানছেরী, নাঁসিকের বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে 
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(একজন শিক্ষক ), কৃষ্ণগোঁপাল কার্ডে ও আরো কয়েকজন এই পরিকল্পন। সফল 
করার জন্ত প্রস্ততি নিতে থাকেন। ইতিমধ্যে জ্যাকূসনের নাসিক থেকে পুনায় 
বদলীর হুকুম হয় | জ্যাকৃসনকে বিদায় সংবর্ধন1 দেবার জন্য নাসিকের বিজয়ানন্দ 
থিয়েটার হলে একটি সভা ও জলসার আয়োজন করেন নাসিকের জনসাধারণ 
২১ ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে । কানহ্রী একটি পিস্তল, একটি রিভলবার ও এক 
প্যাকেট আর্সেনিক নিয়ে প্রস্তত হয়ে এ থিয়েটার হলে, জ্যাকৃসনের বসার নিদিষ্ট 
আসনের কাছাঁকাছি বসে থাকেন। এই ছুই কাজে তিন জন হলে উপস্থিত 
থাকেন । জ্যাকসনের আসনের খুব কাছে একজন বসেন | কাঁনহেরী রুতকার্য হতে 
না পারলে তিনি অসম্পূর্ণ কাঁজ শেষ করবেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিও কৃতকার্য হতে 
না পারলে দেশপাণ্ডে যাতে জ্যাকৃসনকে মারতে পারেন সেই রকমভাবে প্রস্ততি 
নিয়ে দেশপাণ্ডেও কাছাকাছি বসে থাকেন | যথাসময়ে জ্যাকসন এসে তাঁর আসনের 
কাছাকাছি পৌছতেই, কানহেরী উঠে জ্যাকৃসনের সামনে আসেন ও জ্যাকৃষ্ঈনকে 
পরপর পিস্তলের ছয়টি গুলি করেন । জ্যাকৃসনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় । কানহেরী ধৃত 
হন, আর্সেনিক মুখে দিয়ে আত্মহত্যা করায় স্থযোগ পেলেন না। এই ঘটনার 
অল্প কয়েকদিনের মধ্যে দকলেই ধর। পড়েন ৷ জ্যাকৃসনকে হত্যা ও হত্যার 
চক্রান্তের দায়ে তাঁদের বিচার হয়। হাইকোর্টে ২৯ মার্চ ১৯১০ সালে কানহেরী, 
কার্ভে ও দেশপাণ্ডের ফাঁসির ছুকুম হয়; অন্য তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও 
একজনের ছুই বছরের জেল হয়। ১৯ এপ্রিল ১৯১০ সালে সকাল সাতটায় 
থান। স্পেশাল জেলে অনন্ত লক্ষ্মণ কাঁনহেরী, কষ্ণগোপীল কার্ডে ও বিনায়ক 
নারায়ণ দেশপাণ্ডের ফাঁসি হয়। দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত হল আরো 
কম্মেকটি প্রাথ। 

এর পরেই প্রথম নাসিক-বড়যন্ত্র মামল] শুরু হয়, আটত্রিশ জন আসামীকে 
নিয়ে। বন্দী গণেশ সাভারকরও তাদের মধ্যে একজন । ২৪ ডিসেম্বর ১৯১০ 
এই এঁতিহাঁসিক মামলার রায়ে গণেশ সাভারকর ও বামন ধোশী বা] দাজী-র 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বাকী সকল আসামীরই বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। 

গণেশ সাভারকরের অগ্যতম ভ্রাতা _বিনায়ক দামোদর সাভারকর লগুনে 
ব্যারিস্টারি পড়েছিলেন । সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে তিনিও একজন | 
ভারতের “অভিনব ভারত সোসাইটি”কে বিশেষ করে, বহু পিস্তল, রিভলবার 
ইংলও থেকে পাঁটিয়ে তিনি নান৷ সহায়তা করছিলেন । 
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পয়ল] জুলাই ১৯০৯-এ লগুনে মদনলাল ধিংড়া উইলি (ড/111৩)) সাহেবকে 
হত্যা করেন রিভলবার দিয়ে । লগুনের পেন্টনভেলি জেলে ১৭ আগস্ট ১৯০৯ 
সালে মদনলাল ধিংডার ফাঁসি হয়। সাঁভারকর তখন প্যারিসে ছিলেন। 
সেখান থেকে ১৯১০ সালের ১৩ মার্চ তিনি লগুনে আসেন । ভিক্টোরিয়া 
স্টেশনে টেন পৌছানে। মাত্র তিনি গ্রেপ্তার হন। “এস এস মোরিয়]” জাহাজ 
সাঁভারকরকে নিয়ে ভারতে রওন1 হয়। ৭ জুলাই ১৯১০-এ জাহাজটি মার্সাই- 
এর কাছে নোঙর করে। ভোরবেল! জাহাজের বাথরুমের পোর্ট হোল দিয়ে 
সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন সাভারকর । গুলি বর্ষণের মধ্যেও সাঁতরে বন্দরের খাড়া 
দেওয়ালের কাছে তিনি পৌঁছান; অতিকষ্টে তীরে পৌছে তিনি দৌড়াতে 
থাকেন । কিন্তু ব্রিটিশ পুলিস ফরাঁসী পুলিসের সহায়তায় সাভারকরকে আবার 
গ্রেপ্ার করে জাহাজে নিয়ে আসে । ২২ জুলাই ১৯১০এ জাহাজ তাঁকে নিয়ে 
বোদ্বাই পৌছায় । নাসিক জেলে তীকে রাখা হয়। সরকার দ্বিতীয় নাসিক- 
ষড়যন্ত্র মামল] রুচ্ছু করে। সাভারকারের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা হয়। ম্পেশ্তাল 
ট্াইবুগ্তণল গঠিত হয়-_ গবর্নমেণ্টের হুকুম : সেখানে জুরী থাকবে না, রায়ের 
বিরুদ্ধে আপিলও চলবে না। প্রথম মামলায় ২৩ ডিসেম্বর ১৯১০-এ সাঁভীর- 
করের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় । জ্যাকৃসন-হত্যার প্ররোচনা ও সাহায্য করার 
অপরাধের মামলায় সাভারকরের দ্বিতীয়বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয় ৩১ 
জানুয়ারি ১৯১১ সালে। শুধু ভারতীয় নয় পৃথিবীর বিপ্লবীদের মধ্যে বিরল 
ঘটন। দুই সাঁভারকর ভাই-_ গণেশ সাভারকর ও বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে 
একই সঙ্গে পরপর দুবার যাঁবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম দেওয়া হয়-_ পঁচিশ বছর, 
ক'রে এক-এক জনের মোট পঞ্চাশ বছর । আগেই গণেশ সাঁভীরকার ও বামন 
যোশী বা দাঁজীকে আন্দামান সেলুলার জেলে নিয়ে যাওয়া হয় । ১৯১১ সালের 
৪ জুলাই এস. এস. মহারাজা, জাহাজ বিনাঁয়ক দামোদর সাঁভারকরকে আন্দামান 
সেলুলার জেলে পৌছে দেয় । 


থুলনা-্যড়যন্ত্র মামল৷ 

আলিপুর বোমার মামল। রায়ের পর, বাংলার বিভিন্ন জেলায় সরকার বিপ্রবীদের 
বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ডাঁকাতি ও রাজদ্রোহযূলক ষড়যন্ত্র মামলা রুছু করে । তার 
মধ্যে খুলনা-যড়যন্ত্র মামলাপ্ এগারোজনের বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইবুনাল বিচার 
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শুরু হয় ১৮ জুলাই ১৯১০ সালে । ৩০ আগস্ট ১৯১০-এর রায়ে পাঁচ জনের সাত 
বছর, ছুই জনের তিন বছর ও তিন জনের পাঁচ বছর করে জেল হয়। একজন 
খালাস পান। কারাদপগুপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন অশ্বিনীকুমার বন্ধ, ভূপেন্ত্রনাথ 
দে, স্থ্ধীরচন্দ্র দে, অবনী চক্রবর্তী, সতীশ চ্যাটাজি, শচীন বাবু প্রভৃতি । অল্প- 
দিনের মধ্যেই তাদেরও স্থান হয় আন্দামান সেলুলার জেলে । 


'স্বরাজ্য পত্রিক।' ও আন্দামান সেলুলার জেল 

বাংলায় বিপ্লবপন্থী কাগজগুলির মতো! মহারাষ্ট্রের 'কাল' পত্রিকা বিশেষ জনপ্রিয়তা 
লাভ করে। যুক্তপ্রদেশেও এই ধরনের কিছু পত্রপত্রিক! প্রকাশিত হতে থাকে । 
তার মধ্যে “্বরাজ্য'-ই বিশেষ নাম করে । 'ম্বরাজ্য' উদ পাক্ষিক পত্রিকা, প্রথম 
বের হয় এলাহাবাদ থেকে (৯ নভেম্বর ১৯০৭ ।। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শাস্তিনারায়ণ 
ভাঁটনগর | চার মাসের মধ্যেই “ক্ষুদিরাঁমের মাতার আক্ষেপ”-হচক একটি কবিতা 
স্বরাজ" ছাপানোর জন্য শান্তিনারায়ণ ভাটনগরের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ ম্যাজিস্ট্রেট 
কোর্টে ১২৪ক ধারার মামল! হয় । শান্তিনারায়ণের সাড়ে তিন বছর জেল এবং 
একহাজার টাক! জরিমানা হয়; অনাদায়ে আরো ছমাস জেল। তারপর 
ন্বরাজ্যে'র সম্পাদক হন-_রামদাস স্থরালিয়।। তিনি পত্রিকাটির ছুই সংখ্যা 
মাত্র বের করার পর শাস্তিনারায়ণ ভাটনগরের নিদিষ্ট জরিমানার টাক! আদায়ের 
জন্য সরকার স্বরাজ্য প্রেস নিলাম করে। স্থরালিয়। গ্রেপ্তার এড়িয়ে অজ্ঞাতবাসে 
থাকেন। তার পর 'ম্বরাজ্যে'র নতুন প্রেস হল-_ সম্পাদক হলেন সগ্ভ ইংলগু- 
প্রত্যাগত, হরিয়ানার হোতিলাল ভার্মা | তিনি কয়েক সংখ্যা 'ম্বরাজ্য' বের 
করার পর তার বিরুদ্ধে ১২৪ক ধারার মামলা হয়। হোঁতিলালের দশ বছর 
স্বীপান্তর কারাবাসের হুকুম হল। এর পর বাবু রামহরি 'স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হন। 
তীর দ্বার সম্পাদিত “ন্বরাজ্য'র প্রথম সংখ্যা “ফিপাহীযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পুতি” 
সংখ্য। হিসাবে প্রকাশিত হয়, বাবু রামহরি মীত্র ১১টি সংখ্য। প্রকাশ করতে পেরে- 
ছিলেন । রাজদ্রোহাত্মক সম্পাদকীয় লেখার জন্য তাঁর সাত বছর জেল হয় । তখন 
স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হওয়া একটি গৌরবের বিষয় হয়ে দীড়ায় ও অনেকেই 
“্বরাজ্যের' সম্পাদক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । লাহোরে “সাহিক' পত্রিকার 
সম্পাদক মুন্সি রামসেবক 'ত্বরাজ্য'র সম্পাদক হওয়ার জন্ত এলাহাবাদে এলেন। 
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘোষণাপত্র (96০1886100) জমা দেবার সময় 'পাহিক'-এ 
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রাজদ্রোহাত্বক রচনা লেখার জন্ভ তিনি গ্রেগার হয়ে লাহোরে প্রেরিত হদ। 
তার সাত বছর জেল হয়। তারপর 'ম্বরাজ্য*-এর সম্পাদক হন লাহোরের 
“ইনক্লাব” পত্রিকার সম্পাদক নন্দগোপাল চৌপরা, বার-আ্যাট-ল। “ইনক্লীবে' 
রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য তাঁর আগেই চাঁর বছর জেল হয়। সেই মামলায় 
আপিল করায় তিনি এই সময় জামিনে মুক্ত ছিলেন । 'স্বরাজ্য'র প্রায় বারোটি 
সংখ্যা তার সম্পাদনায় বের হবার পর, নন্দগোপাল রাজদ্রোহায়বক রচনার 
জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। তাঁর দশ বছর দ্বীপাত্তর কারাবাসের হুকুম হয়। 
তার পর লাহোরে “ভারত মাতা” পত্রিকার সম্পাদক শ্টামদাস বর্ম! “ম্বরাজ্'র 
সম্পাদক হন। কিন্তু স্ফী অন্বাপ্রপাদ ও সর্দার অজিত সিং পারস্যে পালিয়ে 
যাওয়ায় বিশেষ জরুরী কাজের জন্য তাঁকে লাহোরে চলে যেতে হয়। তাঁর 
জায়গায় সম্পাদক হলেন__ লোধারাম কাপুর । এই সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে 
বারো জন পত্রিকাটির সম্পাদক হবার জন্য আবেদন করেছিলেন । লোধারাম 
তখন সবেমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এসেছেন । কয়েক সংখ্যা 'ম্বরাজ্য' 
সম্পাদনার পর রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্ত তারও দশ বছর দ্বীপাস্তর কারাবাসের 
হুকুম হল। এর পর পণ্ডিত অমীর চাদ বদ্ধেওয়াল “স্বরাজ্য'র সম্পাদক হন। কিন্ত 
এই সময় সংবাদপত্র আইন (1588 /৯০ট) প্রয়োগ করে গবর্নমেণ্ট ১৯১০ সালের 
২২ অক্টোবর স্বরাজ” পত্রিকার প্রকাশ চিরতরে বন্ধ করে দেয়। 

এর পর পণ্ডিত রামচন্দ্র লাল শর্ষা__ ঘুরে ঘুরে রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা দিয়ে 
'স্বরাজ্য” পত্রিকায় অংশবিশেষ ও কলকাতার 'যুগান্তর' কাগজের কিছু কিছু অংশ 
পড়ে শোনাতে থাকেন । তাতে জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজন1 হতে থাকে। 
গবন্নমেণ্ট রামচন্দ্র লালকে গ্রেপ্তার করে দশ বছর জেল দেয়। 

স্বরাজ্য' পত্রিকায় সকল সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলায় ভৃতপূর্ব 
কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্বমদীস ট্যাগুন আসামী পক্ষে মামল। পরিচালন! করেন; 
শুধু বিনা পারিশ্রমিকে নয়, তিনি নিজেও তাঁদের টাক! দিয়ে সাহায্য করেছিলেন । 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য-এর ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি এ কাজে সম্মত হয়ে- 
ছিলেন । হোঁতিলাল ভার্মা, বাবু রামহরি, নন্দগোপাল চোপরা, লোধারাম কাপুর, 
রামচন্দ্র লাল শর্ম। ঘীপাস্তর কারাবাঁসের জন্য অচিরেই আন্দামান সেলুলার জেলে 
এসে উপস্থিত হলেন । এইভাবে প্রথম পর্যায়ে ২০/২২ জন রাজনৈতিক বন্দী 
আন্দামান সেলুলার জেলে দণ্ড ভোগ করবার জন্ত এসে পৌঁছলেন । 
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আন্দামান সেলুলার জেলের প্রথম রাজনৈতিক বন্দীদের 
নরকযন্ত্রণা ভোগ 
আন্দামান সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীগণ কঠোর পরিশ্রম করে শান্তি ভোগ 
করতে লাগলেন । আর সহ কর। যায় না-_ এমন অবস্থায় নন্দগোপাল চোপড় 
ঘাঁনি ঘোরাতে অস্বীকার করলেন । তিনি বললেন-_-“আমি কলুর বলদ নই যে 
. দৌড়ে দৌড়ে ঘানি ঘোরাব। ঘানি আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে ঘুরবে । দিনে 
তো ছয় পয়সার খোরাক পাই না, তা ত্রিশ পাউণ্ড তেল পিষব কি করে? জেল 
কর্তৃপক্ষ হুলুস্থুল বাধালো৷ ৷ কিন্তু নিবিকার নন্দগোঁপাল হাঁসিমুখেই রইলেন । 
তাঁকে দিয়ে ঘানি ঘোরাবার আর কোনেো৷ আশ! নাই বুঝতে পেরে জেল স্থপারিন- 
টেন্ডেণ্ট তার পায়ে বেড়ী দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে বন্ধ করে রাখলেন । 
স্ুকূম হল সকলকেই তিন দিন করে ঘাঁনি ঘোরাতে হবে । সব বন্দীই বুঝতে 
পারলেন, জেলের কাজ সম্বন্ধে একটা সহনীয় পাঁক1 ব্যবস্থা না করতে পারলে-__ 
সকলকেই এই সেলুলার জেলে দেহরক্ষা করতে হবে । অনেকেই ঘানিতে কাজ 
অস্বীকার করলেন । ফলে ধর্মঘট শুরু হল। 

জেল-কর্তৃপক্ষ যেন আনন্দে উল্লসিত হল। রাঁজনৈতিক বন্দীদের সাজার পর 
সাজ! হতে লাগল । চার দিন “কঞ্তি” ভক্ষণ ও সাত দিন ধীড়। হাতকড়ি পার হয়ে 
গিয়েও ( জেলের আইন অনুসারে চার দিনের বেশি একসঙ্গে “কঞ্জি” খাওয়াঁবার 
নিয়ম ছিল ন1) উল্লাসকর দত্ত, নন্দগোঁপাল ও হোঁতিলালকে বারো-তেরে। দিন 
“কঞ্জি”__ গু'ড়া চাল ফুটন্ত জলে দিয়ে, দিনে দুইবার আধ পাঁউওড করে, খাইয়ে 
রাখা হল। 

বন্দীদের সাঁজা দেওয়া অব্যাহত রইল । পরে তাঁদের এক-একজনকে তিন- 
চারটি সেল পরে পরে একটি করে মেলে সারা দিনরাত আটক করে রাখা হত | কেউ 
কারে। সঙ্গে কথ! বলতে পারতেন না। কথা বলার চেষ্টা করলেই আবার সাজ। 
হত। অনেককেই এইভাবে তিন মাঁসের বেশি বন্দী থাকতে হয়। বন্দীদের স্বাস্থ্য 
ভেঙে পড়তে লাগল । জেল-কর্তৃপক্ষ তখন কাজকর্মের একটু পরিবর্তন করল। 
বন্দীদের মধ্যে বেছে বেছে কিছু ব্যক্তিকে জেলের বাইরে কাজ করতে পাঁঠানে। 
হুল। বাঁরীন ঘোষকে পাঠানে? হল রাঁজমিন্ত্রীর সঙ্গে মজুরী করতে। উল্লাসকর দত্তক 
পাঠানো হল মাটি কেটে ইট তৈরি করতে । কাউকে কাউকে বাইরে জঙ্গল কাটতে 
পাঠানে। হল, কাউকে বা বাঁধ বাধতে । এইভাবে ধর্মঘট শেষ হল। 
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কিন্তু বাইরে ধারা কাজ করতে গেলেন, তীর] ভীষণ বিপদে পড়লেন। রোদে 
পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, জেঁকের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আধপেটা খেয়ে তীরা অবসন্ন হয়ে 
পড়লেন । তাঁদের খাবার জেল কর্মচারীরা জেলের বাইরে গ্রামের লোকের কাছে 
বিক্রি করে দিতেন। এর কোনে। প্রতিকার ছিল না। 

এমনি অবস্থায় এক এক করে সকলেই অসুস্থ হয়ে সেলুলার জেলে ফিরে 
আসতে লাগলেন, জরে ধু'কতে ধু'কতে, বিছানা থাল বাটি ঘাড়ে করে পাঁচ-দাত- 
দশ মাইল পথ ছেঁটে । সেলুলার জেলের হাসপাতাল-সংলগ্র সেলগুলিতে তাদের 
দিনরাত বন্দী করে রাখা হল। জেলখানার বাইরের হাঁসপাতালগুলিতে তাঁদের 
চিকিৎসা করানে। নিষেধ ছিল। 

অন্য সকলের মতো ইন্দৃভৃষণও বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে সেলে বন্দী 
হুলেন। জেলখানার দৈনন্দিন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অপমাঁনে তিনি ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন । 
অবশেষে ২৯ এপ্রিল ১৯১২ তারিখ রাত্রেই ইন্দৃভূষণ তার কুর্তা ছি'ড়ে দড়ি 
পাকিয়ে সেলের একমাত্র ঘুলঘুলির সঙ্গে বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন 
_-ছুই বছর চার মাস সেলুলার জেলে জেলখাটার পর | সেই রাত্রে বার বার খবর 
দেওয়! সত্বেও জেল স্থুপাঁর আসেন না; পরদিন সকাল আটটায় আসেন | সেইদিন 
রাত্রে জেলারের সঙ্গে যে-সব প্রহরী ইন্দুভূষণের সেলে ঢুকেছিল, তাঁদের সকলেই 
বলে যে-_ তার গলার হীস্থলীতে ( জেলের লোহার হাস্থলী-টিকিট ) এক খণ্ড লেখা 
কাগজ বীধা ছিল। কিন্তু সেই কাগজের কোনে হদিসই পাঁওয়। যায় না । জেলার 
তা অস্বীকার করে | ভি. ডি. সাভারকর লিখেছেন-_ “রোজ সন্ধ্যাবেল। দেখতাষ 
ইন্দুভূষণ কনু থেকে ফিরছে-_ অত্যন্ত ক্লান্ত, সারা শরীর ঘামে ভেজা, মাথা! ভরতি 
ধুলো, পায়ে ভারী বেড়ী। ইন্দুভৃষণের পিঠে ছোবড়ার বস্তা, ঘাড়ে সারাদিনের 
কাজ-_ তেলের টিন। পিঠ বেঁকে যেত বোঝার ভারে । “এরকম জীবনের কোন 
মানে হয় না ইন্দু বলত মাঝে মাঝে । আমি বোঁঝাতাম-_ সহ করে! ভাই। 
তোমার তে। দশ বছর মাত্র, তাঁর পর স্বাধীন জীবন | কত কাঁজ তোমার করতে 
হবে দেশের জন্য | যেমন করে হোক বেঁচে থাকতেই হবে । দেখছ ন] পঞ্চাশ 
বছরের কারাদণ্ড নিয়ে আমি বেঁচে আছি ।” 

৬. 10, 98৬91215107) 071) 7727577071217071107 11165, 

“এই সময়ে অনেকেই কাজের তাড়ায় বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া আসিতে 

লাগিলেন । উল্লাসকরও তাহাই করিলেন । তাহাকে রোদ্রে ইট তৈয়ারি করিতে 
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দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার হাসপাতালের যিনি ভুনিয়র মেডিকেল অফিসার 
তিনি বলিলেন যে-__ উল্লাসকরের রৌদ্রে কাজ করা সহ হইবে ন1। কিন্তু বাঙালী 
ডাক্তারের কথা গোর ওভারসীয়র ( 09%5:৪০৩: ) সাহেব গ্রাহা করিবেন কেন ? 
উল্লাকরকে সেই কার্ষেই বহাঁল রাখা হইল । ফলে তিনি কাজ করিতে অস্বীকৃত 
হইয়। পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, শুধু পীড়নের ভয়ে কাঁজ 
করিতে হইলে মনুম্থত্ব সন্কুচিত হইয়। যাঁয়; সাজার ভয়ে কাজ করিতে তিনি রাজী 
নহেন, তাহার পাতদিন দড়াহাতকড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্ত সাতদিন আর পূর্ণ 
হুইল না। প্রথমদিনই বেল! ৪ টাঁর সময় হাতকড়ি খুলিতে গিয়! পেটি অফিসার 
দেখিল যে, উল্লীসকর জরে অজ্ঞান হইয়! হাতকড়িতে ঝুলিতেছে। তখনই তাহাকে 
হাসপাতালে পাঠান হইল। রাঁত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্যস্ত চড়ে। 
প্রাতঃকালে দেখ! গেল যে জর ছাড়িয়া! গিয়াছে কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর 
নাই। আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নিবিকার, তীব্র যন্ত্রণায় যাহার 
মুখ হইতে কখনও হাঁসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উল্মাদরো গ্রস্ত |” 
_উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “নির্বাসিতের আত্মকথা", পৃ. ৯৬ 

উল্লাসকর দত্তকে পরে ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আন্দামান সেলুলার 
জেল থেকে বদলী করে মাদ্রাজ জেলে আনা হয় | | 

ইন্দৃভূষণ ও উল্লাসকর দত্তর ঘটন। ছুটি বন্দীদের মনে সেলুলার জেলের প্রন্কৃত 
চিত্র ফুটিয়ে তোলে । তারা বুঝলেন কাজের স্থ্রাঁহা না হলে জেলেই জীবন শেষ 
হবে তাঁদের । পুষ্টিকর খাছ্য ও পরিধান ; পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি ও পরস্পরের 
সঙ্গে মেলামেশ1-_- এই তিনটি দীবিতে তার। ধর্মঘট শুরু করলেন । 

এর কিছু আগে ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা মামলায় (ঘটন1-_ ২1৩1১৯১১ 
ও রাঁয় ২৭।৩।১৯১১) চু'চুড়ার ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় চোদ্দ বছরের সাজা নিয়ে 
ও ঢাঁকা-যড়যন্ত্র মামলায় ( রায়-_ ২1৪।১৯১১ ) পুলিন দাস সাত বছরের কারা- 
দণ্ড নিয়ে ও আরো! তিন-চার জন আন্দামান সেলুলার জেলে আসেন। ননী- 
গোপাল অল্পবয়স্ক হলেও তাঁকে ঘানিতে তেল পিষতে দেওয়া] হয়। তিনিও 
ধর্মঘটে যোগ দিলেন । 

সকলকে আলাদ। ব্লকে, চাঁর-পাঁচটি সেল পরে এক-এক জনকে সেলে রাখা হল, 
যাতে কেউ কারে সঙ্গে কথা বলতে ন। পারেন । সেজগ্য পায়খানার সামনেও 
প্রহরী থাকত । সেলে বন্দীদের হাতকড়ি দিযে ঝুলিয়ে রাখা হতে লাগল । কিন্ত 
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বন্দীর! অবিচল! নন্দগোঁপাঁল.ও ননীগোপালকে কিছুদিন পরে ভাইপার দ্বীপের 
একটি জেল ব্যারাকে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে ননীগোপাঁল অনশন শুরু 
করলেন। চার দিন অনশনের পর ননীগোপালকে আবার সেলুলার জেলে ফিরিয়ে 
আন] হয়। নাকে নল লাগিয়ে তাকে অল্প অল্প দুধ খাওয়ানে! হতে থাকে। 

সেবারের ধর্মঘটের বোঝ ননীগোঁপাল, বীরেন সেন প্রভৃতি তিন-চারজনের 
উপর দিয়ে যায় ।আর সকলে সাজার পর সাজ পেয়ে একে একে ধর্মঘট ছাড়েন। 
কিন্ত ননীগোঁপাল গেঁ৷ ছাড়লেন না । তিনি দেড় মাঁসকাঁল অনশন চালিয়ে যেতে 
থাকেন। সেই অবস্থাতেও তাঁকে সেলের মধ্যে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে দীড় করিয়ে 
রাখা হত। ফলে আবার সকলে অনশন শুরু করেন। আন্দামান সেলুলার 
জেলের বন্দীদের কথা, ইন্দুভৃষণ রায়ের আত্মহত্যা, উল্লাসকর দত্তর মানসিক রোগ- 
গ্রস্ত হওয়ার ঘটন! ভারতে এসে পৌছায় । বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই নিয়ে বিশেষ 
আলোচনা হতে থাকে । গবর্নমেন্ট ড. লুইসকে (70£ [.০%18) আন্দামানে তদন্তের 
জন্য পাঠায় । ননীগোপাঁলকেও তার বন্ধুবান্ধবরা বুঝিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। 
এইভাবে শেষ হয় অনশন পর্ব। এ হল ১৯১২ সালের শেষ ও ১৯১৩ সালের 
প্রথমদিকের কথা | 

গর্জন উরিরাানালান কারার 
তারাও আস্তে আস্তে কাজ ছেড়ে জেলে ফিরতে লাগলেন । সে সময় তাদের 
বিরুদ্ধে জেল-কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় যে তাঁরা নাকি বাইরে গোপনে বোম! তৈরি 
করছিলেন, ভারতের খবরের কাগজে আন্বামানের সব খবর পাঠাচ্ছিলেন। দেশের 
কাগজে কাগজে এই বন্দীদের সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। স্থরেন্দ্নাঁথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙগলী, কাগজে এ-সব খবর নিয়ে খুব আলোচনা হতে থাকায় ও 
আন্দামান বন্দীদের সম্বন্ধে ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্নিলে স্থরেন্দ্রনাথ অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করায়, ভারত সরকার, গবর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের হোম 
মেম্বার শ্যার রেজিন্তাল ক্র্যাক (911 7২681081 0180০০%)-কে সরজ্মিনে 
দেখার জন্ত আন্দামানে পাঠান (অক্টোবর ১৯১৩ )। তিনি সব দেখেশুনে গেলেন, 
কিছু স্থপারিশ করলেন আন্দামান রাঁজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে । জেল-কর্তৃপক্ষ 
তাঁর স্ুপারিশগুলি চেপে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু বন্দীরা আর-একবার অনশন 
করায় জেল-কর্তৃপক্ষ সেগুলি কার্যকর করতে বাধ্য হল। বন্দীরা যে-সমস্ত সুবিধা 
পেল তা হল-_ যাবজ্জীবনের কম দণ্ডে দণ্ডিত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের দেশে 


ণ্৫ 


ফিরিয়ে এনে নিজ নিজ প্রদেশের জেলে রাখা হবে; যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের 
১৪ বছর পর্যন্ত জেলে আটক রাখা হবে-_- তার পর বাইরে পাঠিয়ে হান্ক। কাঁজ 
দেওয়া হবে, জেলে তীঁদের ভালো খাবার, ভালো পরিধেয় দেওয়া হবে। ঘানি 
ঘোরাবার মতে। কঠিন ও অপমানজনক কাজের বদলে তাদের হাল্কা ধরনের কাজ 
করতে দেওয়া হবে, পড়ার জন্য বই দেওয়। হবে ইত্যাদি ।১ 

এই ব্যবস্থার ফলে ধাদের দেশে ফিরিয়ে আন। হুল, তাঁর হলেন : 

(যে মামলায় অভিযুক্ত এবং দণ্ডাদেশের মেয়াদ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়] হল ) 


১ বিভূতিভূষণ সরকার-- আলিপুর বোমা মামল। (১০ বছর ) 
২ হ্ৃধীকেশ কাঞ্জিলাল-_ এ (১০ বছর ) 
৩ স্থধীরকুমার সরকার-_ এ ( ৭ বছর) 
৪ অবিনাশ ভট্রীচার্য-_ এ ( ৭ বছর) 
৫ বীরেন্দ্কুমার সেন__ এঁ €( ৭ বছর) 


১ সম্প্রতি আনন্দবাঁজীর পত্রিকা-র ১৩৯৩ শারদীয়। সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমশোক- 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের-_ 'চার্লস টেগার্ট ও আন্দামান-বিপ্লবীরা” শিরোনামায় একটি 
স্থাদীর্ঘ রচন1 প্রকাশিত হয়েছে । রচনাটিতে আমরা জানতে পারি টেগার্ট 
আন্দামানে গিয়ে আলিপুর বোম। মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
ভাবে সাক্ষাৎ করেন । সাক্ষাতের উদ্দেশ্ট-_ দগুপ্রাঞ্ধ বিপ্লবীদের কাঁছ থেকে 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে পিকৃরিক আ্যাসিড বোমা বিস্ফোরণের খবর সংগ্রহ করা এবং 
এ সম্বন্ধে ধারা সঠিক খবর সরবরাহ করবেন-_- বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার খুড়োর 
কলের টোপ দিলেন-_ তাদের দণ্তীদেশ যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস কর! হবে | তদনুযায়ী 
টেগার্ট সাহের আন্দামানে গেলেন এবং আলিপুব বোঁমার মীমলার আসামীদের 
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেন। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে একমাত্র হেমচন্দ্র দাঁস (কানুনগে!) 
টেগার্টের সঙ্গে সাঁক্ষাৎ করেন নি, অপর সকলে দেখা ক'রে তাদের জ্ঞাতব্য গোপন 
তথ্য অকপটে বলে যান । এখানে মনে প্রশ্ন জাগে-__ বর্তমান গ্রন্থ লিখতে গিয়ে যে- 
সমস্ত প্রামাণিক পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ কর] হয়েছে তার কোনোটিতেই টেগার্টের 
আন্দামানে যাঁওয়ার সামান্যতম উল্লেখ পাওয়া যায় নি। অন্তত বীর সাঁভারকর, 
ধিনি কাউকে তোয়াক্কা করে তথ্য গোপন করেন না, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে 
প্র বইতে উল্লেখ থাকা হ্বাভাবিক ছিল । 


১, 


৬ অবনী চক্রবর্তী_ খুলনা ষড়যন্ত্র মামল! ( ৭ বছর) 

৭ বিধৃভৃষণ দে-_ এ ( ৭ বছর) 
৮ শচীন্্রলাল মিত্র-_ এ ( ৭ বছর) 

৯ অশ্থিনীকুমীর বোঁস__ এ ( ৭ বছর) 
১০ নগেন্দ্র চন্দ্র" এ ( ৭ বছর) 
১১ স্থধীরকৃমার দে-_ এ €( ৫ বছর ) 
১২ ননীগোপাল মুখাজি-- ডালহৌসি বোমা মামল। ( ১৪ বছর ) 
১৩ পুলিনবিহারী দাস-- ঢাকা-যড়যন্ত্র মামল। € ৭ বছর) 
১৪ জ্যোঁতির্যয় রায-_ এ € ৬ বছর) 
১৫ বাবু রামহরি__ স্বরাজ্য'-মামলা ( ৭ বছর) 
১৬ নন্দমগোঁপাল চোপড়া এ (১০ বছর) 
১৭ লোধাঁরাম-_ এ (১০ বছর ) 
১৮ হোতিলাল ভার্মী-__ এ (১০ বছর ) 
১৯ রামচন্দ্র লাল-_ যুগান্তর-মীমল। (১০ বছর) 


আন্দামান সেলুলার জেলের এই বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ আরম্ত হয় 
১৯১৪ সালের মে মাসের শেষ ভাগ থেকে আর কাজ শেষ হয় ১৯১৪ সালের 


ত। হলে কি এটি একটি কল্পিত রিপোর্ট তৈরি কর। হয়েছিল এবং টেগার্টের 
নিজস্ব গুরুত্ব প্রমাণের প্রচেষ্ট। মাত্র ? কারণ এই প্রসঙ্গে তুলনীয় আরেকটি রিপোর্ট 
পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়-_ রামক মিশন সম্বন্ধে 5047 
[২2১০ --অনেক উদ্ভট ও অসংলগ্ন মনগড়া তথ্য (?) দেওয়া হয়েছে তার 
মধ্যে একটি বিষয়ই কেবল উল্লেখ করব-_ ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে__. “*90৩ 
8৪8 1800 100160 0010 9100 28001 ৮০01 ১% (106 159050191)16 
[01809 91 0810009, 85 1000 811 ৪০০০0009 9106 ৫10 1201 0০91 ৪ 
৪০০৫ 10019] 91881980051 200 9189 11511016171 & 10086 ড/101) & 11)010061 
০01 50008 95089115, 1761 63:060868 5/616 29108161615 1051 69 0176 
চ২৪0) 101150709 101881011... শঙ্করীপ্রষাদ বস্থ মহাশয়ের তীক্ষ মন্তব্য-_ “এ 
ব্যাপারটা পুলিশী গোয়েন্দাদের অনুমান নিবেদিতার নৈতিক চরিত্রদোষের জন্য 
ঘটেছিল-- টেগার্টের মতো চরিত্রের লোকের কাছে তা স্বতঃই গ্রাহথ বিবেচিত 


গণ 


সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি । আর যাবজ্জীবন স্বীপান্তর কারাদণ্ডে দণ্ডিত বে 
ক'জন বন্দী আন্দামান সেলুলার জেলে রয়ে গেলেন, তার! হলেন : 


১ বারীন্দ্কুমার ঘোষ__ আলিপুর বোমা-মামলা 

২ হেমচন্দ্র দাস (কানগুনগো )-- এ 

৩ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_ এ 

৪ স্ুরেশচন্দ্র সেন__ রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতি মাল! 
৫ বিনায়ক দামোদর সাভারকর-- নাঁসিক-ষড়যন্ত্র মামলা 

৬ গণেশ দামোদর সাভাবকর-_ এ 

৭ বামন যোশী ওরফে দাজী-_ এ 


হয়েছিল । এই উদ্ভট কথার মতো আর একটি ভ্রান্ত কথা__ নিবেদিতার খরচ 
রামরু মিশন বহন করত ।”__ (“বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ__খণ্ড ৬, 
পৃ. ২৫৫ ও ২৭৩)। এরকমই যদি টেগার্টের রিপোর্টের নমুনা হয় তা হলে 
আন্দামানে বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কতখানি গ্রহ্ণীয়। একে আমরা টেগার্ট- 
কর্তৃক বিপ্লবীদের চরিত্রহননের ইচ্ছাকৃত অপচেষ্টা বলে মনে করতে পারি না কি? 
যেভাবে দলিল-দস্তাবেজের ফোটো কপি দিয়ে উক্ত রচনায় প্রকাশিত হয়েছে 
তাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই রিপোর্টটির সত্যতা সম্বন্ধে। কিন্তু যেটা 
জিজ্ঞান্য-_ তা৷ হল ইতিহাসের নিবন্ধে যাচাই করার যা পদ্ধতি আছে তা কর! 
হয়েছে কিনা-- অর্থাৎ প্রকৃতই বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল কিনা । আঁর 
এ বিষয়টি প্রকাশ পেল এখন যখন তদানীস্তন আন্দামান সেলুলার জেলের আর 
একটি বন্দীও বোধকরি জীবিত নাই। পরবর্তীকালে আন্দামান সেলুলার জেলে 
ধীর] বন্দী ছিলেন তাদের যখন জিজ্ঞেস করেছি এ সন্বন্ধে__ তৎক্ষণাৎ তাদের 
উত্তর-_ এই আঁজ জানলাম টেগার্ট আন্বীমানে গিয়েছিল এবং বন্দীদের কাছ 
থেকে জবানবন্দী আদায় করেছিল। তবে রিপোর্ট প্রকাশ করার অনল প্রচেষ্টায় 

লেখক অতিনন্দনযোগ্য । হিরা রগ সনির সরা 
১ 


৮ 


, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আন্দামান বন্দী 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে ষাঁওয়ার পরই আন্দামান সম্বন্ধে সরকারকে পূর্বকার নীতির 
পরিবর্তন করতে হল । 

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে ভারতের গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপও বেড়ে যেতে 
থাকে । রাসবিহারী বন্থ প্রভৃতির চেষ্টায় ভারতে একই দিনে দেশীয় সৈম্য বিদ্রোহ 
করতে তৎপর হয়ে ওঠে । পূর্বাঞ্চলে ও বাংলায় প্রচুর জার্মীন অন্তর আমদানী 
হওয়ার ব্যবস্থা হল । আর সেই অস্ত্র নিয়ে একই দিনে বাংলায় বাঘ! যতীনের 
নেতৃত্বে বিপ্লবের আগুন জলে উঠবে ঠিক হল | কিন্তু “মেভারিক" জাহাজ জার্মান 
অস্ত্রসহ ইংরেজদের হাতে ধর! পড়ায়, অন্তর এসে পৌঁছতে পারল না। উত্তর 
ভারতেও সৈম্তদের বিদ্রোহ করার কথা বিশ্বাসঘাতকতার ফলে প্রকাশ পীয়-_ 
সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়ে বিদ্রোহ দমন করে । বহু দেণীয় সৈন্য গ্রেপ্তার হলেন-_ 
গদর' পার্টির বনুকর্মী ধরা প্ড়লেন-- আর বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় বহু লোক 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হলেন । 

পাঁঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রাঁয়কে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হল না, সেই 
সময় তিনি বহির্ভারতে অবস্থান করেছিলেন । মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, কষ্ণ- 
কুমার মিত্র, রাজা স্থবোধ মল্লিক প্রমুখ নেতাদের ১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেপ্তার 
করে রাজবন্দীরূপে (স্টেট প্রিজনার ) পেশওয়ারে এক দুর্গে আটকে রাখা হল। 
দেশের বছ রাজনৈতিক কর্মী ভারত-রক্ষ। আইনে গ্রেধার হলেন । বিভিন্ন 
মামলায় আরো অনেককে জেল-বন্দী কর। হল। 

একমাত্র প্রথম লাহোর-বড়যন্ত্র মামলার ২৮ জনের ( গদর পার্টির )ফাঁসি হল। 
আর এই মামলায় বু ব্যক্তির ফাসির হুকুম রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম 
হয়-_ আপিলে বনু ব্যক্তির বিভিন্ন মেয়াদের জেল হল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও 
দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড নিয়ে প্রথম লাহোর-বড়যন্ত্র মামলার পঞ্চাশ জন বন্দী 
ব্মান্দামান সেলুলার জেলে অন্তরীত হলেন । 
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বাংলায়ও বিভিন্ন মামলায় যাবজ্জীবন কারাদগুপ্রাপ্ত ও বিভিন্ন মেয়াদে 
দণ্ডিত বহু বন্দীকে আবার আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হল । 

রেঙ্গুন, বসরা, সিঙ্গাপুর, প্রভৃতি যুদ্ধ ফ্রণ্টে যেতে অস্বীকৃত বহু ভারতীয় সৈম্ত 
ও রেঙ্গুন যে-সমস্ত ভারতীয় সৈম্ত বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে তাদের বহু ব্যক্তিকে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানে। হয়। আর আমেদাবাঁদের 
সামরিক মামলারও কিছু বন্দীকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঁঠানে! হল। 
পূর্বের ক'জন রাজনৈতিক বন্দীকে নিয়ে এখন আন্দামান সেনুলীর জেলে রাঁজ- 
নৈতিক বন্দীর সংখ্য। ১৩৩ থেকে ১৫০ জন দাড়াল । 


গদর পার্টি ও কজন বিশিষ্ট আন্দামান বন্দী : 
১৯১৪ সালে সানফ্রান্সিসকোতে গদর পার্টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্টির 
মুখপত্রের নাম ছিল “গদর” । গদর মানে বিপ্লব । প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেপ্ট বাঁবা 
সোহনসিং ভাকল! ভারতে আসেন এবং প্রথম লাহোৌর-বড়যন্ত্র মামলায় তীর স্ৃত্যু- 
দণ্ড হয় । আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় ও আন্দামান সেলুলার জেলে (প্রেরিত 
হন। গদর পার্টির নেতৃত্বে ভারতে ও ব্রিটিশ-অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বর্মা, 
মালিয়েশিয়। সিঙ্গাপুর এমন-কি শাম ব৷ থাইল্যাণ্ডেও বু গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ঘটনা 
ঘটে। হাজার হাজার ব্যক্তিকে ব্রিটিশ গবর্মমেন্ট গ্রেপ্তার করে-_ সবন্দ্ধ ন্যুনতম 
১৪৫ জন গদর বিপ্লবীর ফাঁসি হয়, আর এ'দের ৩০৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
হয়। তাদেরই মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে আন্দামান সেনুলার জেলে পাঠানো 
হয়। অন্তের। বিভিন্ন জেলে দণ্ড ভোগ করেন । 

এই সময় ১৯১৬ সাল থেকে গদর পার্টির ধারা আন্দামান সেলুলার জেলে 
ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়গপ : 


১. বাব! পূর্থী সিং আজাদ 

গদর পার্টর একজন প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় 
ফাঁসির হুকুম হয়। আপিলে মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে যাঁবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হয়। 
আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। সেখান থেকে সব বন্দীকে দেশে 
ফিরিয়ে আনার পর মাদ্রাজ জেল থেকে কলকাতার কোনে! জেলে নিয়ে যাওয়ার 
পথে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্ট। করেন, কিন্তু পরদিনই ধর পড়েন । 


ঠ% 


পরের বছর রাজমহেন্ত্রী জেল থেকে তাঁকে যখন নাগপুর সেপ্ট ণল জেলে স্থানান্তরিত 
করা হচ্ছিল তখন পুনরায় তিনি একটি চলম্ত মেল ট্রেন থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম 
হন ২৯.১১.১৯২২ তারিখে । তার পর থেকে তিনি ১৬ বছর আত্মগোপন করে 
থাকেন। ১৯৩৮ সালে মহাত্বা গান্ধীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন স্বেচ্ছায় । ব্রিটিশ 
গবর্নমেণ্ট তাকে গ্রেপ্তার করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তকে মুক্তি দেওয়। হয়। 


[ সম্প্রতি “আনন্দবাজার পত্রিকায় ২১.৮.১৯৮৭ তারিখে প্রকাশিত একটি 
উল্লেখযোগ্য সংবাদ বাঁব। পূ্থীসিং প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য : 


“বিশ্বের বয়োবৃদ্ধ আথলিট 
জলন্ধর, ১৯ আগস্ট-_ আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে মেলবোর্নে অনুষ্ঠেয় ভেটারান 
আযাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য ভারত যে ২২ জনের দল গড়েছে 
তার মধ্যে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ আথলিট ৯৫ বছর বয়সী | বাবা পৃথ্থী সিং আজাদ। 
স্বাধীনতা সংগ্রামী পৃর্থী সিং এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী আযাথলিটসও। 
-__-ইউ, এন. আই.” ] 


২. বাব! মঙ্গল সিং 
১ম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন ; আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
হয়। আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়। 


৩. ভাই ভান সিং 

প্রথম লাহোর-যড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান 
সেলুলার জেলে আসেন (মামলার রায়-_+ ১৩.৯.১৯১৫ )। ভান সিং ঘানি 
টানতে অস্বীকার করায় তাঁকে হাতকড়া দিয়ে ঘানির সঙ্গে ভুড়ে দিয়ে ঘুরতে বাধ্য 
করে জেল-কর্তৃপক্ষ । পরদিন তিনি যখন সেলে বদ্ধ ছিলেন তখন জেল স্থপার 
জেল পরিদর্শনে এলে ভান সিং-এর সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হয়। স্বপার 
অপমানিত হন। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জেল স্থপারের আদেশে ভান সিংকে 
অন্ত সকলের থেকে আলাদ! করে তিন নম্বর ইয়ার্ডের ১৫৬নং সেলে আটক করা 
হয়। পরে রাত্রে এক সময় সেই দেলের তাল! খুলে যৌয়ান যোয়ান প্রহরী ও 
কয়েদীর। লাঠি দিয়ে ভান সিংকে প্রহার করতে করতে মেঝেতে ফেলে দেয়_ 
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অমাছুষিক প্রহার করে। এই নির্মম অকথ্য অত্যাচারে ভান সিং রক্ত বমি করতে 
থাকেন--জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন । তাঁকে হাসপাতালে পাঠানে। হয় । ক'দিন 
পর তিনি মারা যান । সকলে শুনল যে ভান সিং রক্ত আমাশয়ে মারা গেছেন । 


৪. পণ্ডিত জগত্রাম 

গদর পার্টির সভ্য। পার্টির মুখপত্র “গদর”-এর সম্পাদকদের মধ্যে একজন | প্রথম 
লাহোর-যড়যন্ত্র মামলায় মৃত্যুদণ্ড হয় । আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় । আন্দা- 
মান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন | 


৫, কেহর সিং 
গদর পার্টর সভ্য । প্রথম লাহৌর-ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে 
আল্বীমান সেনুলার জেলে আসেন । সেখানে ১৯২০ সালে তিনি মারা যাঁন। 


৬.. সর্দার গুরমুখ সিং 

গদর পার্টির সভ্য। হংকং-এর ব্যবসায়ী ছিলেন । ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যখন গদর পার্টির সভ্যদের কানাড। ত্যাগের আদেশ 
দেয় তখন তীর] হংকং-এ আসেন । সর্দার গুরমুখ সিং তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় 
করে একটি জাহীজে (জাহাজটির নাম “কামাগাঁটামারু' ) এঁ-সব বিপ্লবীদের 
নিয়ে ভারতে আসেন কলকাতার বজবজে। ব্রিটিশ সরকার তীদের তীরে নেমে 
ভারতে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করে । তাঁরা জাহাজে অনশন শুরু করেন । ক'দিন 
পর সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা হয়__ প্রত্যেককে যার যার জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া 
হবে । সৈন্য পাহারায় তীদের তীরে নামানো হয় । কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপ্লবীদের 
সঙ্গে সৈম্তাবাহিনীর সংঘর্ষ বাঁধে । সৈগ্তর] গুলি চালায়। বন্ধ বিপ্লবী মারা যাঁন। 
অনেক আহত হন । তীদের গ্রেঞ্ধার করা হল। সর্দার গুরমুখ সিংও গ্রেটার হন। 
প্রথম লাহোর-ড়যন্ত্র মামলায় অনেকের সঙ্গে সর্দার গুরমুখ সিং-এর যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড হয় । তাঁকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানে। হয়। সেলুলীর জেলের 
অত্যাচারে নিপীড়িতদের প্রথমদলের তিনি একজন | তার পর যুদ্ধ শেষে ১৯২০- 
২১/সাঁলে যখন রাজনৈতিক বন্দীগণকে জান্দামান দেলুলার জেল থেকে দেশে 
ফিরিয়ে আন] হয়, তিনিও তাঁদের মধ্যে ছিলেন । ১৯২২ পালে এক পোল!দেকে 
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অন্ত জেলে বদলি করার সময় তিনি একটি চলন্ত ট্রেন থেকে পালিয়ে যান। আত্ম- 
গোপন করা অবস্থায় তিনি আফগানিস্থান হয়ে মস্কৌ পৌছান | মক্ধৌতে প্রাচ্যের 
মেহনতী জনগণের বিশ্ববিগ্ভঠালয়ে তিনি একটি শিক্ষাক্রম শেষ করেন । আবার 
দীর্ঘকাল পর আত্মগোপন করে তিনি পাঞ্জাবে ফিরে আসেন ও কৃষকসংগঠনের 
কাজ শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে সহকর্মীর বিশ্বীসঘাতকতায় সর্দার গুরমুখ সিং 
আবার ধরা পড়েন । আগের দণ্ডের বাঁকী অংশটির দণ্ড ভোগ করার অন্ত তাঁকে 
আবার আন্দামান দেলুলা'র জেলে পাঠানো হয়। ১৯৩৭ সালের আন্দামান-বন্দীদের 
এঁতিহাঁসিক অনশন হয় সর্দার গুরমুখ সিং-এর পরামর্শে ই। অবশেষে ১৯৩৭ 
সালের নভেঘর মাসে তীঁকে দেশে ফিরিয়ে আন। হয়-_ মুক্তি পান ১৯৪৫ সালে । 
অমায়িক, সিদ্ধান্তে ও কার্ধে অবিচল, বিরাট বৈপ্লবিক এঁতিহ্বের অধিকারী এই 
বিপ্লবী সর্দার গুরমুখ সিং সত্তরের দশকের শেষভাগে মারা যান। 


৭. ভ্রেলোক্য চক্রবর্তী ( মহারাজ ) 

অনুশীলন সামতির শীর্ষস্থানীয় কিংবদন্তী নেতা । আত্মগোপনকালীন ছন্মনাম-_ 
“মহারাজ' নামেই প্রসিদ্ধ । ১৯০৮ সালে প্রথমে ছয় মাসের জঙ্য কারারুদ্ধ হন। 
১৯১২ সালেও গ্রেপ্তার হন । ১৯১৪ সালে বরিশাল-ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্ধার হন 
ও মদন ভৌমিক (১০ বছর সাজা) ও খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (১০ বছর 
সাজ। )-র সঙ্গে ব্রেলোক্য চক্রবর্তী ১৫ বছরের সাজ। নিয়ে আন্দামান সেলুলার 
জেলে আসেন। ১৯২১ সালে তাঁকে আন্দামান থেকে ভারতের জেলে আন! 
হয়। ১৯২২ পালে তিনি মুক্তি পান। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত 
বিনা! বিচারে আটক থাকেন । আবার ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত 
বিনাবিচারে আটক থাকেন । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আবার তিনি গ্রেপ্তার হয়ে 
বিনাবিচারে আটক হন-__- ১৯৪৫ সালে মুক্তি পাঁন। তিনি ব্রিটিশ জেলে ত্রিশ 
বছরেরও বেশি আটক থাকেন। দেশ বিভক্ত হওয়ার পরও দীর্ঘকাল তিনি পূর্ব 
পাকিস্তান জেলে আটক থাকেন । চিকিৎসার্থে ভারতে এসে দিল্লীতে ৯ আগস, 
১৯৭০ এই মহান বিপ্লবীর জীবনাবসান হয়। 


৮. শচীন্রনাথ সান্তাল 
কাণীর বাসিন্দা । ১৯০৭ সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন । বিপ্লবী নেতা 
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রাসবিহারী বোসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯১৪ সালে বেনারস-যড়যন্ত্র মামলায় 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। ১৯২০ 
সালে মুক্তি পান। ১৯২০ সালে হিন্দৃস্থান রিপাবলিকান আযসোদিয়েশনের 
একজন প্রতিষ্ঠাতা | ১৯২৫ সালের প্রথম দিকে কাঁকোরী ট্রেন ডাকাতি মামলায় 
কলকাতায় গ্রেপ্তার হন। এই মামলায় তীর আবার যাবজ্জীবন .কারাদণ্ড হয়। 
বন্দী থাকাকালীন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন ও ১৯৩৭ সালে মুক্তি পান। আবার 
১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গ্রেপ্তার হন ও অন্গস্থ থাকায় তাঁকে গোরক্ষ- 
পুরে অন্তরীণ করে রাখা হয়। অস্তুরীণ থাকা অবস্থায় ১৯৪২ সালে তিনি মার 
যান। 


৯. পণ্ডিত রামরক্ষ। 

গদর পার্টির সভ্য । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দলের নির্দেশে তিনি বর্মায় যান । নিরলস 
কর্মী। সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে তাঁর বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
১৯১৭ সালে অতিরিক্ত মান্দীলয়-ষড়যন্ত্র মামলায় পণ্ডিত রামরক্ষার যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড হয় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আন্দামান সেলুল!র জেলে প্রেরিত হন | উপরস্ত 
তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাঁজেয়াঞ্চ করা হয় । সেখানকার অত্যাচারের প্রতিবাদে ও 
আন্দামান জেলে তীর্‌ উপবীত কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে তিনি আমরণ অনশন 
(প্রায় তিনমাস ) করে আন্দামান সেলুলার জেলে প্রাণত্যাগ করেন । 


১০, জ্যোতিশচন্দ্র পাল 

উড়িস্তাঁয় বাঁলেশ্বরের বুড়ীবালামের তীরে ১৯১৫ সালে ৯ সেপেম্বর বিপ্লবীবীর 
বাঘা যতীন ও তীর সঙ্গীদের ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় তাতে চিত্তপ্রিয় 
রায়চৌধুরী ঘটনাস্থলেই গুলিতে নিহত হন। বাঘা যতীন গুলিতে গুরুতর আহত 
হয়ে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫তে আত্মানছতি দেন। বিচারে মনোরঞন সেনগুপ্ত ও 
নীরেন্ত্র দাসগুণ্ডের ফাসি হয়, জ্যোতিশচন্দ্র পালের চৌদ্দ বছর জেল হয়। তাঁকে 
আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানে। হয় । সেখানে তিনি উন্মীদরোগগ্রন্ত হন । 
তকে বহরমপুর জেলে আনা হয় চিকিৎসার জন্ত। তাঁর অবস্থার কিছু. উন্নতিও 
হয়েছিল। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ সালে হঠাৎ 
রহশ্যজনকভাবে জেলেই তীর মৃত্যু হয়। 
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অনশন ও প্রত্যাবর্তন 
আন্দামান সেলুলার জেলে জেলারের সঙ্গে বাকবিতগ্ু! ও হাতাহাতি করার জন্ 
ঝাঁসীর প্রখ্যাত বিপ্লবী পণ্ডিত পরমানন্বকে শীস্তিম্বরূপ কুড়ি ঘা বেত মারা হয়। 
কতজন কত রকমভাবে শাস্তি ভোগ করলেন, অত্যাচারিত হলেন তার ইয়ত্তা নাই। 
নারকেলের ছোঁবড়া পেটাই ও অন্তান্ত কাজ করতে করতে বন্দীর অবসন্ন হয়ে 
যাচ্ছিলেন। বন্দীদের মৃত্যু সংখ্যাও বাঁড়ছিল। 

সর্দার ভান সিং ও পণ্ডিত রামরক্ষার মৃত্যু আন্দীমান সেলুলার জেলের 
বন্দীদের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে । এই অত্যাচাঁর অবিচারের প্রতিবাদে 
জেলের সত্তরজন বন্দী একসঙ্গে কর্মবিরতি ঘোষণ। করেন । কর্মবিরতির পর শুরু 
হল অনশন । একশে! জন বন্দী অনশন শুরু করলেন । কিছুদিন এই অনশন 
চলতে থাকে | ইতিমধ্যে ভারতের খবরের কাগজে কাগজে আন্দামান বন্দীদের 
অবস্থার কথা প্রচারিত হয়ে যাঁয়। সেলুলার জেলের স্ুপার ও জেলার অত্যাচারী 
ব্যারি সাহেব বদলী হুল । নূতন স্থ্পার ও জেলার বন্দীদের সঙ্গে একট! রফ1 করেন 
ভারত গবর্মমেণ্টের পরামর্শে । সরকার অধিকাংশ দাবি মেনে নেওয়ায় বন্দীর! 
অনশন ভঙ্গ করেন । সাঁভারকর তীর গ্রন্থে বলেছেন__ একমাত্র ইংলগ্ডের রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের মতন মর্যাদা! পাওয়ার দাবি ছাড়া বন্দীদের সব দাঁবিই সরকার 
মেনে নেয়। আন্দামীনের বন্দীদের ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক সব ভারী কাজ থেকে 
রেহাই দিয়ে সকলকে লঘু কাজ দেওয়া হল। কিন্তু বন্দীরা তখনে। জানতেন 
না যে তাদের ছুঃখের দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । 

মণ্টে-চেমূসফোর্ড রিফরম্‌ প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে। সেই অন্্যায়ী 
আন্দীমানে সেলুলার জেল পরিদর্শনে যাঁয় “জেল কমিটি'। এ 'জেলকমিটির' 
সুপারিশে ভারত সরকার ভবিষ্যতে আন্দামান সেলুলার জেলে আর কোনো 
রাজনৈতিক বন্দী প্রেরণ ন1 করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং রাজনৈতিক বন্দীদের ১৯২০ 
সাল থেকে শুরু করে ১৯২১ সালের মধ্যে দেশে নিয়ে আস হয় । আন্দামান 
সেলুলার জেলের বিভীষিকার উপর যবনিকাঁপাত হল । সকলের শেষে আন্দামান 
সেলুলার জেল থেকে ভি. ডি. সাভারকরকে ভারতের জেলে ফিরিয়ে আন হয়, 
আর আগে আন] হয় গণেশ সাভারকরকে । 

ভারত সরকার এই সময় সমন্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়ায় সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করলেও, কিছু বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল না) তীরা সাজা খাটতেই 
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লাগলেন । তাঁদের মধ্যে ভি. ডি. সাভাঁরকর অন্যতম | নাঁসিকের একটি বাঁড়িতে 
তীঁকে গৃহবন্দী করে রাখ! হল। বাঁড়ির চার দিকে প্রহরী, তিনি কোনে] সময়েই 
বাঁড়ির বাইরে যেতে পারবেন ন। ; তবে পরিবারের সকলেই সেই বাড়িতে বাঁস 
করতে থাকেন । এইভাবে অন্তরীণ হয়ে বীর সাঁভারকরকে থাকতে হয় বন্দিন, 
 বন্ুকাল। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে-_ একটান! 
এতদীর্ঘ কাল আর কেউ বন্দী ছিলেন না। 
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আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী 


প্রথম পর্যায় ১৯০৯/১০-১৯২১ 


বাংলাদেশ 


অবিনাঁশ ভর্রীচার্য 
অমৃতলাঁল হাজরা 
আশুতোষ লাহিড়ী 
অশ্শিনীকুমার বস্থ 
বারীন্দ্কুমার ঘোষ 
ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ 
বিভূতিভূষণ সরকীর 
বিধৃভষণ দে 
বিধৃভৃষণ সরকার 
বীরেন্দ্রনীথ সেন 
ব্রজেন্্রনাথ দত্ত 
গোবিন্দচন্দ্র কর 
গোপেন্দ্রলাল রায় 
হরেন্্র ভট্রীচার্য 
হেমচন্ত্র দাস ( কানুনগে! ) 
হৃধীকেশ কাঞ্জিলাল 
ইনদুভূষপ রা 
যতীন্দ্রপাথ নন্দী 
জ্যোতিশচন্দ্র পাল 
কালিদাস ঘোষ 


২২ 


২৩ 
২৪ 
২৫ 
২৬ 
২৭ 
২৮ 
২৯ 


৩০ 


৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৯ 
৪85 
৪৯ 


৮৭ 


খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওরফে 
সুরেশচন্দ্র 

কিনুরীম পাল ওরফে প্রিয়নাঁথ 
ক্ষিতীশচন্দ্র সান্তাল 
মদনমোহন ভৌমিক 
নগেন্দ্রনাথ চন্দ 
নগেন্দ্রনাথ সরকার 
ননীগোপাল মুখাজি 
নরেন ঘোষ চৌধুরী 
নিখিলরঞ্জন গুহ্রায় 
(পরে ১৯৩২-৩৮ সালে ) 
নিকুঞ্জবিহারী পাল 
নিরাপদ রায় 

ফণীভূষণ রায় 
পুলিনবিহারী দাস 
শচীন্দ্রনাথ দত্ত 

শচীন্দ্রলাল মিত্র 

সাুকুল চ্যাটাজি 
সতীশচন্দ্র চ্যাটাজি ( ভট্রীচার্য।) 
সত্যরঞন বন 

নধীরচন্দ্র দে 

সুধীরকুমীর সরকার 


৪২ 
৪৩ 
৪৪ 
৪৫ 
৪৬ 


৪৭ 
8৮ 
৪৯ 


৫১ 
৫২ 
৫৩ 
৫৪ 
৫৫ 


৫৬ 


৫৮ 
৫৯ 


ঙ৬্‌১ 
৬২ 
৬৩ 
ড৪ 


স্থরেন্্রনীথ বিশ্বাস 

স্থবরেশচন্দ্র সেনগুপ 

ব্রেলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ ) 
উল্লাসকর দত্ত 

উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বোম্বাই 

বামন যোগী ওরফে দাজী 

গণেশ দামোদর সাভারকর 
বিনায়ক দামোদর সাঁভারকর 


উত্তরপ্রদেশ 
গোবিন্দ রাম 
হোতিলাল 
লোধারাঁম 
মোক্ষদাবাবু 
মুজতবা হোসেন . 
নন্দগোপাল চোপড়া 
পণ্ডিত পরমানন্দ (ঝাঁসি ) 
রামহরি 
রোশনলাল 
শচীন্দ্রনাথ সাগ্ভাল 


পাঞ্জাব 

আলী আহমেদ সিদ্দিকী 
অমর দিং 

ভাই পরমানন্ন 

ভান দিং. 


বিশেন দিং ১ (পিতা জওন। সিং) ৯২ 


৬৫ 
৬৬ 


৬৮ 
৬৯ 


৭১ 
৭২ 
৭৩ 
৭8 
৭৫ 


ণ্ঙ 
৭৭ 
৭৮ 
৭৪৯ 
৮৩ 
৮১ 
৮২ 
৮৩ 
৮৪ 
৮৫ 
৮৬ 
৮৭ 
৮৮ 
৮৯ 
8০ 
৪১ 


৮৮ 


বিশেন সিং ২ (পিতা কন্থর সিং) 
বিশেন সিং ৩ 

বিশেন সিং ৪ 

চন্নন সিং 

ছত্র সিং ১ 

ছত্র দিং ২ 

চেতরাম 

চুহের সিং 

গুরুদাস সিং 

গুরুদিৎ সিং 

গুরমুখ সিং ১ 

(পরে ১৯৩২-৩৮ সালে) 
গুরমুখ সিং ২ 

হরদিত সিং: 

হরনাঁম সিং 

হাজরা সিং 

হিদারাম 

হিরদা সিং 

ইন্দার সিং ১ 

ইন্দার সিং ২ 

জগৎত্রাম 

জোয়ান্দ সিং 

জাওলা সিং 

জীবন সিং 

কাল। সিং ১ (পিতা ঘসিত। সিং) 
কাল। সিং ২ (পিতা গুলাব সিং) 
কাপুর সিং | 
কর্তার সিং 

খের সিং ১ (পিত। নেহাল সিং ) 


১১২ 


খের সিং ২ (পিতা ভান সিং) ১১৩ 


কেশর সিং 
কৃপা সিং 
কপাল সিং 


লকহন সিং. 


কুশল সিং 
লাল সিং ১ 
লাল সিং ২ 
মদন সিং 
মঙ্গল সিং 
মনোহর সিং 
মুনসা সিং 
নন্দ সিং ১ 
নন্দ সিং ২ 
নাঁধা সিং 
নেহার সিং 
নিধান সিং 
পিয়ার সিং 


পৃদ্থী সিং আজাদ 


রাজারাম 


১১৪ 
১১৫ 
১১৬ 
১১৭ 
১১৮ 
১১৯ 
১২০ 
১২১ 
১২২ 
১২৩ 
১২৪ 
১২৫ 
১২৬ 
১২৭ 
১২৮ 
১২৯ 
১৩০ 
১৩৬ 
১৩২ 


৮৯ 


রাঁমরক্ষা বাহালী 
রামশরণ দাস 
রণবীর' সিং 
রোঁড়া সিং 
রূলা সিং 
রুর সিং 
সজ্জন সিং 
সাঁওন সিং 
শের সিং 
সিঙ্গারা সিং 
শির সিং 
মোহন সিং 
সস] সিং 
সুরেইন সিং 
সুরজন সিং 
তেজা সিং 
উধম সিং 
ঠন্কর সিং 
ওসাঁকা সিং 
ওয়াসা সিং 


মোপল। বিদ্রোহ ও আন্দামানে মোপলা বন্দী 


থুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব থেকে এসে মৌপলাগণ মালাবারের স্থানীয় লোক- 
দের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন ও সেইখানেই ঘর-সংসার করে এদেশবাসী হন । 
চাষ-আবাদই তাদের প্রধান কীজ। স্থানীয় জহিদার ও ভূত্বামীদের দ্বারা এঁরা 
বরাবরই অত্যাঁচারিত । কালক্রমে মৌপলারা সংখ্যায় বিপুল আকার ধারণ ক'রে 
মালাবারের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন । তাঁর! অত্যন্ত স্বাধীনচেত। সম্প্রদায় । 
অতীতে বহুবার ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাদের ছোটোখাটে সংঘর্ষ হয়েছে । 

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও আলি ভ্রাতৃদ্য়ের 
খিলাফৎ-আন্দোলন পাঁশাপাঁশি চলতে থাকে । কেরল এবং মালাবারেও তার ঢেউ 
আসে। গান্ধীজি ও মৌলানা! সৌকত আলি এখানে আদেন, অসহযোগ ও 
ফিলাফৎ-আন্দৌলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয় এখানে । 
আবাদী জমির বিলি বন্দোবস্ত ও খাজন! প্রভৃতির ব্যাপারে অন্যায় অবিচার, 
জমিদার মহাজনদের অত্য]ঃন্চার প্রভৃতি কারণে মৌপলারা আগে থেকেই ইংরেজ- 
সরকার-বিরোধী ছিল । তাঁরা এবার অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন। প্রবল আন্দোলন হতে থাকে । আন্দোলনের নেতার! হলেন--তিরাঙ্গীনির 
আলি মৌসাদীয়া (411 118990159 ০1 761727088171 /১11 ২৪11), কুমীরণ 
পাঠোরের শেঠি কয়। থাঙ্গল, (996001 1098, 1[0817591 ০1 [01718181- 
78050:6 ), ভেরিয়। কুমাথু কুঞজজামগ্ডি হাজী (51192. ছ0100811)0 [01109- 
[92101 [951 ) প্রভৃতি | 

আন্দোলন চলতে থাকে, পুলিসী জুলুমও বাড়তে থাকে । ১৯২১ সালের আগস্ট 
মাসে মোপলার1 নিলাঘ্র রাজার পুকে থুর প্রাসাদ আক্রমণ করে| পুলিস এই 
ঘটনার নেতা, খিলাফৎ কমিটির সেক্রেটারি বেদাক্কেভিথিল মহন্মদ ( ০8100. 
%69631] 7400119191090)-কে গ্রেঞ্ধীর করার জন্য তার। বাড়ি তল্লাশী করে ও 
মসজিদেও ঢোকে । এতে হাজার হাজার মোপল। উত্তেজিত হয়ে ওঠে । নেতাকে 


পুলিস গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় নি। পুলিসের সঙ্গে মোপলাদের সংঘর্ষ হয়। 
এ ঘটন ঘটে ১৯২১ সালের ২০ আগস্ট । 

এন্দাড় এবং ভাল্লুভানাড় (81990 ও ৬৪11$8184 ) তাঁলুক ছুটি ছিল 
মোপলাদের দুর্গ । এখাঁনকার মোপলার] বিদ্রোহে জলে উঠল। এ-সব জায়গায় 
বিদ্রোহী মোপলার থান! আক্রমণ করে, গবর্মমেণ্টের ট্রেজারি লুট করে, অফিস- 
আদালতের সব নধীপত্র পুড়িয়ে দেয়। ১৯২৮ সালের ২৮ আগস্টের পর মালাগুরম্‌ 
( 71919100181 ), তিরুরাঙ্গাড়ি (11201808501), মাঁজের (1481616) ও 
পেরিম্থীলমৌনা (7011001781109018 )-তে প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান 
ঘটে। বিদ্রোহী মোপলাগণ বিকল্প সরকার গঠন করেন। ব্রিটিশ সরকার সৈন্ত 
তলব করল-_ কঠিন সামরিক আইন (1451019119৬ )জারী হল। সীমাহীন 
ইংরেজ-অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে লাগলেন বিদ্রোহী মৌপলার1 । ১৯২১ 
সালের ১৯ নভেম্বর ধৃত ১২১ জন মোপল। বান্দীকে সরকার তিভুর (৮0 ) 
থেকে একটি বদ্ধ মালগাঁড়ির কামরায় বন্দী করে বেলারী নিয়ে যাচ্ছিল। সকাল 
৭-১৫ মিনিটে ট্রেন ছেড়ে রাত্রি ১২-৩০ মিনিটে কালিকটের পৌঁদান্ুর 
(০৫৪0০ ) পৌছোলে দেখা যাঁয় বন্দীর মৃতবৎ পড়ে আছে। সেই রাত্রেই 
৫৬ জন বন্দীর মৃত্যু হয়, আর ২৬ জন পরে মারা যাঁয়। মৌপল। বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে ইংরেজ সৈচ্ঘের যুদ্ধ চলতে থাকে । যুদ্ধে এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা 
ভেরিয় কুমাথু কুঞ্জামাওু হাঁজী এক সংঘর্ষ ব্রিটিশসৈগ্তর হাতে বন্দী হন। ২০ 
জাঙ্ুয়ারি ১৯২২ তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আস্তে আস্তে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে 
আসে । পরে ছয় মাস পর্যন্ত সামরিক আইন বজায় থাকে ।-_ 

এই মৌপল! বিদ্রোহে সরকারী হিসাব অন্্যায়ী ২৩৩৯ জন বিদ্রোহী মারা 
যান; ১৬৫২ জন আহত হন, ৫৯৫৫ জন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হন। বিদ্রোহের 
শেষের দিকে ৩৯৩৪৮ জন আত্মসমর্পণ করেন। কয়েক হাঁজার বন্দীর বিভিন্ন- 
মেয়াদের কারাদণ্ড হয় । তার মধ্যে ১৪০০ জন মোপলা বিদ্রোহীকে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে আন্দামান সেলুলার 
জেলে পাঠানে। হয় । প্রায় সাড়ে ছয় মাস সেলুলার জেলে রাঁখীর পর, সরকার এই 
বন্দীদের দেশ থেকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে এসে আন্দামানেই বসতি স্থাপন করে বসবাস 
করার অনুমতি দেয় । ধারা এতে রাজী হবেন না তাদের এখানে ব। দেশে তাদের 
কারাদণ্ডের মেয়াদ ভোগ করতে হবে । প্রায় গকলেই দেশ থেকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে 
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এসে আন্দামানেই বসবাঁস করতে থাকেন। ইংরেজসরকার এই-সব বন্দীদের 
বিভিম্ন কাঁজে নিযুক্ত করে। সে সময়ও এই মোপলা! বন্দীদের সঙ্গে সরকার তরফের 
সংঘর্ষে কিছু বন্দী ও ইংরেজ সরকারী কর্মচাঁরী মারা যাঁয়। এখানে উল্লেখষোগ্য 
এই মোপলা বিদ্রোহী বন্দীদের শ্রমেই বর্তমান আন্দীমাঁনের বন জঙ্গল সাফাইয়ের 
কীজ ও জিমথান] ময়দান প্রভৃতি তৈরি সম্ভব হয়েছে। এ'রা আর কেউ দেশে 
ফিরে আসেন নি।__ আন্দীমানেই বসবাস করতে থাকেন। ইংরেজ-কর্তৃক 
মোপলা বিদ্রোহকে সাপ্প্রদায়িক লড়াই আখ্যা! দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও এই 
বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে স্বীকৃত হয়েছে। 


১৯২২-১৯২৪ সালে আন্দামানে প্রেরিত কয়েকজন মোপলাবন্নী : 


পা 


রি 


নেল্লিপরস্বন আলাভি হাজী (61110818176 /১1951 178)1) 
কোলেপোরান্বন কুঞ্জালারি (60158121772) 0. 010191811) 
কোজাহিশ্বেরী কোয়া কুটি (59281015501 7০5৪ 790১) 
আশ্বাট্ুপর্বন সাইদালিপ্প। (৯১008160081907021) 98109811009) 
কায়াকাটিপুরদ্বিল কুঞ্জেনি (6-8581801091810011 %0100601) 
মাচিঙ্গাল রেয়িন (14901910891 [২৪511) 


৭. কুথুকাল্লান কুঞ্জীরা। (89610191180 7601 1819) 


রি 


চঙ্গাথ আথান (0000880) ১0081) 


ভারিভথ ভাল্লাপ্রিল আহম্মদ কুটি (৪1180. ৬৪11901] /)10101050 
101৮) 


, মাধুন্বল আহম্মদ কুটি (11801) 0001091 £১1)107060 0০000) 
, পুয়িকুন্নান মারাকার (69951180090 108781101) 
, ম্াচিঞ্চেরী আলাভি (800117010611 41851) 


পৌঁকাত কয়ামি (9০181 8:058101) 
পুথামপীড়িকায়িল কুঞ্জিকাদের মোল্লা (2001:810755019911 7502]1 
18061 160119.) 
মুকুরি কুঞ্জইয়ান্মু (81010 01038180017) 
পুলকুদ্িল কুন্হি ময়দিন্‌ কুটি (১০০1৪০০০১2] 85011 71510557 
00) 
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১৭, পুভাকুন্দিল আলাভি (১০০৬৪০৫1| /১18%1) 

১৮. নীহিয়িল কুঙ্জিডু (ব5613196] 7 02)০508) 

১৯. অরিপরা পোকার (/511018 ৮০০৮৪) 

২০. মাতুম্মীল মাভাক্কার (1412 1001012021 1719 ৬8111) 

২১. চাকু পুরাক্কাল কুটি হাসান (015910019919210108] 19019 179580) 


এই মোপলা-বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। 
১৯২৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ব্রান্ষসমাজ প্রাঙ্গণে স্থপরিচিতা ধিপ্রবী নেত্রী 
শ্রীমতী লীল। নাগ (রাঁয়) এবং তাঁর পরিচালিত “দীপালি সংঘ' কর্তৃক আয়োজিত 
রবীন্দ্র-অভ্যর্থন! সভায় রবীন্দ্রনাথ যা! বলেন তা শ্রীমতী লীল। রায়ের ভাষায় : 
“.-*ঢাকার কয়েকজন দেশসেবী যুবক এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোপলা-বিদ্রোহ 
নিয়ে আলোচনা! করেন । সেদিন যে নিষ্ঠুরতার সহিত ইংরেজ-শীসক বিদ্রোহী 
মোঁপলাদের শায়েস্তা করবার অভিযান শুরু করেছিল, ভারতবর্ষের সচেতন জনমত 
তাতে অত্যন্ত বিক্ষুৰ হয়ে উঠেছিল, যদিও সাম্মগ্রকভাবে দেশে এ নিয়ে খুব 
আলোড়ন হয় নি। আলোচনার বিষয় ছিল, কেন সারা দেশ এ নিয়ে আন্দোলন 
করল না, তার কারণ কবি কি মনে করেন । সেদিন কবি যা বলেছিলেন তার 
সারমর্ম : দুরকে আমর! ঠিক নিকটের জন হিসেবে দেখতে পারি নাঁ। আজ যদি 
বাঙলায় বাঙালীর উপর এঁ অত্যাচার হত তবে সমস্ত বাঁঙল। নিঃসন্দেহ সাঁড় দিত 
কিন্ত দূরবতী মোপলাদের প্রতি আমাদের এ আত্মীয়তা-বোধ নেই-_- তাদের 
অত্যাচার অপমানকে আপন করে দেখতে আমরা পারি নি।* 
_-“আমাদের রবীন্দ্র তর্পণ* 'জয়শত্রী, লীল৷ রায় জন্মবাধিকী সংখ্যা, 
শারদীয় ১৩৭৫। 
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রাম্পা বিদ্রোহ ও সেলুলার জেলে বন্দী রাম্পা বিদ্রোহীগণ 


জমির খাঁজন।, ট্যাক্স, মহাঁজনের অত্যাচার ও সর্বোপরি ইংরেজ সরকারী কর্মচারী- 
দের নির্মম নিপীড়নে জর্জরিত, ব্রিটিশ কমিশনারের অধীন রাম্পা গোঁদাঁবরী এজেন্সি 
(9101138, 9008%811 /৪০0০)র ( বস্তার থেকে বা মধ্যপ্রদেশ থেকে বেশিদূরে 
নয়-_- তখনকার মাদ্রীজে-_- বর্তমান কেরলে ) কৃষক জনসাধারণ ১৯২২-২৪ সালে 
ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেন । 

আন্বুরি সীতারাম রাঁভু (11011 5/181815 £৪15) বিশাখাপত্তনম জেলার 
পাইগ্ডি পাঁট্রা (81701 7৪008) গ্রামের একজন সাধু প্রকৃতির লোক। স্থানীয় 
জনসাধারণের মধ্যে তীর যথেষ্ট প্রভাব। লোকে তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। 
দরিদ্র কলষকদের উপর সরকার ও বড়োলোকদের অত্যাচারে রাজু ব্যথিত ছিলেন । 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ শীসনই-এর যূল কারণ । আর এই মূল 
কারণ রোঁধ করতে গিয়েই তিনি ব্রিটিশ শীপন ব্যবস্থাকে চরম আঘাতে ভেঙে 
চুরমার করে দেবার জন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ প্রচার 
করতে থকেন। কৃষকদের মধ্যে থেকে বাছাই করে তাঁর সৈন্বাহিনী গড়ে 
তোলেন । রাজুর সেনাবাহিনী বৃদ্ধি পেতে থাকে, রণশিক্ষাও চলতে থাকে । 

সীতারাম রাজু প্রথম আঘাত হানেন-_ ১৯২২ সালের ২২ আগস্ট চিন্দা- 
পাটি (01010097906) পুলিস স্টেশন আক্রমণ করে। এতে তার দলের ৩০০ 
কৃষক যোদ্ধা যোগ দেয়, হস্তগত কবে বনু অস্ত্র; পর পর তিনটি থান লুঠ করে 
তারা আরো অস্ত্র পেলেন । 

ক্রমেই রাজুর শক্তি বাঁড়তে থাকে । দলে দলে কৃষক জনসাধারণ তাঁর বাহিনীতে 
যোগ দিতে থাকে । এই সময়ে রাজুর সৈম্কবাহিনীতে সশস্ত্র, সাহসী ও সমরকুশল 
১২০০ কৃষক যোদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ সরকারও রাজুর সৈগ্কবাহিনীর বিরুদ্ধে সৈম্ 
পাঠাল । ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে রাঁভুর বাহিনীর যুদ্ধ হতে থাকে । ১৯২২ সালের 
২৩ সেপ্টেম্বর চকিত আক্রমণে রাজুর সৈম্কদল গুজরিঘাট (30191151)80)-এ 
টেইমেহেয়ার(11657061)5) ও বেস্টোয়ান (969%০০)-এর অধীনস্থ ইংরেজ সৈস্ত- 
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বাহিনীকে পর্যদস্ত করে । তড়িৎ গতিতে তীব্র আক্রমণই ছিল রাদুর যুদ্ধের কৌশল । 
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২২-এ রাঁুর বাহিনী একদল ইংরেজ সৈম্যকে পরাজিত করে 
তছনছ করে দেয়, ইংরেজ সামরিক অফিসার ক্কট (১০০) ও হাইটার (13618)651) 
জীবন হারান | আহতদের ও বহু অস্ত্র ফেলে ইংরেজ সৈম্ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। 
কুষক বাহিনীর হাতে প্রচুর রাইফেল প্রভৃতি অস্ত্র আসে । ২২ অক্টোবর ১৯২২-এ 
রাজুর বাহিনী তাদের তীব্র গতির রণকৌশলে আবাঁর একটি ইংরেজ সৈষ্দলকে 
পরাজিত করে। ইংরেজ সেনাপতি শ্যাগ্ডার (১৪০৫৪15)কে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা 
করতে হয়। রাছুর সৈম্যবাহিনী এই সময় বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিবহন ব্যবস্থা ও 
টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ব্যবস্থা অচল করে দেয় । 

ইংরেজ সরকার এবার রাজুর বিরুদ্ধে মেশিনগান ও লুইস গান-এ সজ্জিত সৈম্য- 
বাহিনী পাঠাল। ৬ ডিসেম্বর ১৯২২ সালের এক যুদ্ধে রাঁজুর বাহিনী পরাজিত 
হয়ে পিছু হটে । 

এর পর রাজুর সৈগ্যবাঁহিনী ছোটে। ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্যুৎ বেগে 
থানা ও ইংরেজ সৈম্দলকে আক্রমণ ক'রে চকিতে মিলিয়ে যেত--_ সেপ্টেপ্বর 
১৯২৩ সাল পর্যন্ত এইরকম চলতে থাকে | 

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩-এ কৃষকবাহিনী গুদেম (39617) পুলিস ক্যাম্প আক্রমণ 
করে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দেয়। 

এই সময় ব্রিটিশ সরকার রানুর মাথার ওপর ১৫০০ টাঁকা পুরস্কার ও আরো 
অনেককে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণ। করে | 

রাছুর সৈম্যবাহিনীর নেতারা হচ্ছেন__ গাম ভ্রাতৃদ্য় ( 081) 8:011)605 ) 
,গোকিরি এররেস্ (0০100151155), আগ.গি ডোরা (28৪। 19018), এগ পাঁদাল 
(8008 ৪৫91), পাঁওু পাদাল (289৫ ৮৪৫91), বীরাজ্জ। ডোর! (৬6678) /4 

0০18), মানু ডোরা, সতী রাজু প্রভৃতি । সাহসে, চরিত্রে ভারতের স্বাধীনতা- 

সংগ্রামের ইতিহাসে এরা অমর । শ্রীমেট্রাদাম বীরাজ্জা ডোর (11606887 
৩৩:৪৪ 19018) ও তাঁর পিতা সোবিলোনা ডোর (9০০61908 19018) 
ছুই নেতা ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে প্রাণ দেন। এ'রা সকলেই আক্ম- 
'গোঁপনে করে আক্রমণ চালাতেন। গ্রামের সাধারণ কৃষকদের কাছ থেকে তারা 
'কোনে। জিনিস, এমন-কি খাদ্ধদ্রব্যও নিতেন না | যে-সব সরকারী খাগ্ধ বিভিন্ন 


নি৫ 


জায়গায় পাঠানে। হত, তাঁরা তাই লুঠ করে নিতেন । কৃষকদের তাঁর! সব রকম 
ভাবে সাহায্য করতেন । 

ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত রাজুর বাহিনীর বিরুদ্ধে আসাম রাইফেল সৈম্ত- 
বাহিনীকে নিয়োগ করে। বিস্তীর্ণ এলাকা মিলিটারি ঘিরে ফেলে-__ চরম 
অত্যাচার চালাতে থাকে । গ্রামে গ্রামে লুঠ, ছিনতাই চলে, আগুন দিয়ে গ্রামগুলি 
পুড়িয়ে দেওয়া হতে থাকে । 

সীতারাম রাজুর বাহিনীকে ব্রিটিশ বাহিনী ঘিরে ফেলে । ৭ মে ১৯২৪ সালে 
গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাজু ইংরেজ সের হাতে ধরা পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ব্রিটিশ 
সৈম্তক্যাম্পে নিয়ে যাঁওয়া হয় । দেরি না করে একটি গাছে বেঁধে, আসাম রাইফেল 
বাহিনীর মেজর গুডওয়াল ( 0০০৫৪1 ) রাজুকে গুলি করে মেরে ফেলেন । 
এইভাবে বিপ্লবীনেত] সীতারাম রাজুর ২৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয় । 

বিদ্রোহ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসতে থাকে । এর মধ্যেই ২৪ মে ১৯২৪-এ 
রাজুর এক বিশ্বস্ত সহকর্মী য়েভদের পাগ্ডাল (০৬৫০: ৮৪1091)-কে পুলিস গুলি 
করে মেরে ফেলে । ক্রমে ক্রমে অনেক কৃষক যোদ্ধা! গ্রেপ্তার হলেন | তদের দীর্ঘ, 
মেয়াদের জেল হল । কাঁরে। কারো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। যাবজ্জীবন কারা- 
দণ্ডপ্রাপ্ত কিছু যোদ্ধাকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হল। আন্দামানে 
ধীদের পাঠানো হল তাঁদের মধ্যে মান্ধু ভোরা সাঁড়ে তেরে বছর আন্দামান সেলুলার 
জেলে বন্দী ছিলেন । তার পরও আরো সাড়ে তিন বছর অন্তরীণ ছিলেন । সতী 
রাজু বন্দী অবস্থায় আন্দামান সেলুলার জেলে মারা যান। 

বোনাঙ্গী পাওু পাঁদেল (80708751 179170 7১861) এখনও অন্ধ ও আন্দামানে 
একটি খুবই পরিচিত না । রাভুর দক্ষিণহস্তম্বরূপ এই কৃষক নেতার মাথার উপর, 
ব্রিটিশ সরকার মোটা টাকার পুরস্কার ঘোঁষণ। করেছিল । রাঁভুর মৃত্যুর পর তিনি 
ধরা পড়েন । বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় । ১৯২৬ সাল পর্যস্ত দেশের 
বিভিন্ন জেলে ঘোরাঁনোর পর তাকে আন্বীমান সেলুলার জেলে পাঠানে। হয়। 
পাঁচ বছর আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দীজীবন যাপন করার পর ব্রিটিশ সরকার, 
ত্বকে, বিবাঁহ করে আন্দামীনেই বসবাঁস করার অনুমতি দেয় । ১৯৭৪ সালে, 
আন্দামানে তিনি মারা যান । 


গড 


রাম্প! বিদ্রোহীদের মধ্যে ১৯২২-১৯৩২ পর্যন্ত ধারা আন্দামান সেলুলার 
জেলে বন্দী ছিলেন তাদের কয়েকজন :_ 


১ 


ও 4 


টি িে ৪৯90 


কোটায়! কোররাবু ( 7০:85 ₹.০08১9 ) 

পাও্ড পাদাল বোনাঙ্গী ( 29000 78091 90087)61 ) 
সম্ভাসসায়া গৌঁলিভিজি (52109838858, 001151111 ) 
সন্ভাসী কু্চাটি (9820891 70100179001 ) 

সভ্যনারায়ণ (সতী ) রাজু (9819910918580 (920) 3৪) ) 
দিরাধ্যা ভোরা তাগগী (191089/8 19018 [8851 ) 

মান্ধু ডোর! ( 149110 10018 ) 


৯৭ 


বার্মার থারাওয়াডভি (৭7917952995) বিপ্লব : পরিচয়, 
প্রকৃতি, পরিণতি ও নেতা ড. সায়! সান (701. 9৪5৪, 92) 


১৮৮৩ সালে বার্ধার রাজ! থিবকে যুদ্ধে পরাজিত করার পরই সম্পূর্ণ বর্ম! ইংরেজের 
অধীনে আসে। বর্মা তখন থেকে ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। বল! হত 
0০0৮61101176121 01 110019 2170 13111178 | ১৯৩৫ সালে 0019 4৯০০৮ 1935 
বলে বার্মা ভারত থেকে বিষুক্ত হয় | ইংরেজের অধীনেই থাকে, তবে স্বতন্ত্রভাবে 
তার শীসনকার্য পরিচালনা হত। 

১৮৮৩ সালের যুদ্ধে পরাজিত রাজ খিবর সেনাবাহিনীর কিছু ব্যক্তিকে দণ্ড 
ভোগ করার জন্ত আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে পাঠানে। হয়। শুধু এইটুকু ছাড়া 
তাদের সন্বদ্ধে আর কিছুই জান? যায় না। 

ইংরেজের কর্তৃত্বাধীনে আসার পর থেকেই বার্মার জনসাধারণ ইংরেজের প্রতি 
বিরূপ হয়ে ওঠে । অসন্তোষ ধুমায়িত হতে থাকে এবং বেশ-কিছুকাঁল পরে তার 
প্রকাশ ঘটে । ১৯২৮-২৯ সালে সরকারকে 08116870018: (মাথাপিছু সম- 
পরিমাঁণ কর ) দ্দিতে নিম্ন বর্মার জনসাধারণ অস্বীকার করে । নিম্ন বর্মার__থায়েৎ- 
মাইয়ো। (11085৩0775০), থারাওয়াডডি (70811558049), ইন্সিন (17051), 
প্রোম (70786) এবং এর পার্বতী বিস্তীর্ণ এলাকায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে 
পড়ে। প্ররুতপক্ষে এই সময় থেকে বর্মার সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা শুর হয়। বর্ার 
বিপ্লবীদের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের সংযোগ হয় । ১৯৩০ সাল থেকে সরকার 
পক্ষের সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছোটোৌছোটে। বর্মী গেরিল। বিপ্লবীদলের সংঘর্ষ বাধতে 
থাকে। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে রেঙগুনে একটি বড়ে! রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। 
অক্টোবরে__ অনেক উচ্চপদস্থ রীজকর্মচারী যাত্রীসহ একটি ট্েন স্ভান্নিগচি ভাংক 
বা টুঙ্গুতে ব99100180171-1)8121 (1০918০০) উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয় ৷ থার।- 
ওয়াডডির কাঁছে একটি গ্রামে হান। দিয়ে বিপ্লবীর। কিছু বন্দুক নিয়ে যেতে সক্ষম 
হয়। এই ঘটনায়-একজন সরকারী কর্মচারী ও একজন বিপ্নবীর মৃত্যু হয়। তার পর 


৪৮ 


এর কাছাকাছি ছুইটি গ্রাম বিপ্লবীরা সম্পূর্ণ ভাবে লুঠ করে । ইনিওয়ার (1) ৬৪) 
একটি রেলস্টেশন আক্রান্ত হয় ও সেই রাত্রেই টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি ও লাইন 
নষ্ট করা হয়। পুলিস ও মিলিটারি বিপ্লবীদের ধরার চেষ্টা করলে তার] জঙ্গলে 
আত্মগোপন করতে সক্ষম হন। ১৯৩০ সালের ২৪ ডিসেম্বর বিপ্লবীরা একটি 
বাংলে। অক্রেমণ করে পুড়িয়ে দেয় ও একজন ব্রিটিশ বনবিভাগের ইন্জিনিয়ারকে 
হত্য। করে । মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষে বিপ্লবীদের চার জন মারা যায় । সেইদিন 
সন্ধ্যায় বিপ্রবীরা গ্েডাইকে (০৫818) একটি পুলিসফাঁড়ি আক্রমণ করে, উভয় 
পক্ষে কিছু হতাহত হয় । 

১৯৩০-এ ছুশো! জনের এক বিপ্লবী বাহিনীকে একদল পাঞ্জাবী সৈম্য আক্রমণ 
করে। এতে এগারো জন বিপ্লবী মার! যান । অনুরূপভাবে পুলিসের সঙ্গে এক 
বিরাট বিপ্লবী বাহিনীর সংঘর্ষে উভয়পক্ষে বন্ধ হতাহত হয়, বিপ্লবীর1 ধরা পড়তে 
থাকে । মোটের উপর এই বিদ্রোহকে কৃষক-বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া যাঁয়, কারণ 
কৃষকরাই বেশির ভাগ এই বিদ্রোহের অংশীদার | 

আলানটোঙ্গ-এর (/১19068008) এক জঙ্গলে বিদ্রোহীদের একটি শক্ত ঘটি 
ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ধবংস করে পয়লা জানুয়ারি ১৯৩১ সালে, সংঘর্ষে পৌঁ-ন্বো 
(৯০-[,৯০) নাঁমে বিদ্রোহীনেতা ও অপর নয় জন হত হন ! অন্তান্য বিদ্রোহীরা 
তাঁদের নায়ক সহ সকলেই পেগু-র (6৪8) দিকে চলে যান | মিনহাতে (151101১9) 
সরকার পক্ষের সঙ্গে বিপ্লবীদের যুদ্ধ হয় । 

থারাওয়াডডিকে কেন্দ্র করে বনু দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে 
পড়ে । এই সময় পর্যন্ত প্রায় তিনশে বিদ্রোহী মারা পড়ে-_- বন্ছু আহত হয়, 
বন্দী হয় অনেকে । বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে সরকারী সৈষ্ঠদলের খগ্ুযুদ্ধ চলতে 
থাকে। 

পয়ল। মার্চ ইনিওয়া লেখাড-র ১৯৩১ (19%/8 ]80)909/) মাঝামাঝি 
একটি সেতু শ ব্েললাইনের কিছু অংশ উড়িয়ে দেয় বিপ্লবীর1। কয়েকটি 
রেলস্টেশন এই সময় আক্রান্ত হয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১২ জানুয়ারি ১৯৩১ থেকে 
থারাওয়াডডির বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীদের আক্রমণ জোরদার হতে থাকে । 
সরকার এই বিদ্রোহী বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্ত সবরকম চেষ্টা করতে থাকে । 
থারাওয়াডডির ওকান (01192) থানা আক্রমণ করে বিদ্রোহীরা ভারপ্রাপ্ত 
অফিসারকে মেরে ফেলে (৬ এপ্রিল ১৯৩১ )। 


৯৪৯) 


পেণ্ড (7৩89) ও টুঙ্গুতে (08118০০ ) সে-সমস্ত নাগরিক ব্রিটিশ সরকারকে 
সাহায্য করছিল এই সময় তার] বিদ্রোহী বাহিনীর হাতে নাজেহাল হয়। 

১৯৩১ সালের এপ্রিলের প্রথম ভাগে একজন বাঙালী যুবক ব্রিটিশ শাসন 
থেকে বর্মীকে মুক্ত করবার আহ্বান জানিয়ে প্রচার পত্র বিলি করার সময় ধর। 
পড়েন। তার সাড়ে তিন বছর জেল হয়। এর বেশ-কিছু আগে এগারোজন 
বাঙালী বর্মার বিভিন্ন জায়গায় গ্রেগ্ার হন। 

সরকার গ্রামের অনেক লোককে ধরে বিশেষ আদালতে (909০181 [29- 
081) বিচার করে সাজ দিতে থাকে । ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বর্মায়, বিশেষ করে 
থারওয়াডডি, ইন্সিন (1080) প্রভৃতি জায়গায় গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের 
কোনোরকম সতর্ক না করেই গুলি চালিয়ে অনেক লোক মেরে ফেলে এবং গ্রামের 
বাড়িঘর জালিয়ে দেয়। গ্রামে গ্রামে এক বিভীষিকার রাজত্ব চলতে থাকে । 
প্রোম-এর (৮:০1) যুদ্ধে সতেরো! জন বিদ্রোহীকে মেরে ভীতি প্রদর্শনার্থে তাদের 
মাথ! দেহ থেকে কেটে নিয়ে সদর রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। গ্রামে গ্রামে উচু 
হাঁরে পাইকারী জরিমানা! ধার্য করা হয়। বিদ্রোহীরাঁও বিভিন্ন জায়গায় রেল- 
স্টেশন, থান। প্রভৃতি লুঠ করতে থাকে, জেলখানা ভেঙে বন্দীদের বের করে আনে । 
বিদ্রোহীদের গুধ্চচর বিভাগও খবর সরবরাহে সদা তৎপর | শহরে সরকারের 
একেবারে খাসদপ্তর থেকে বিদ্রোহীর। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সৈম্তভতি ট্রেন 
যাতায়াতের খবর পেতেন ও সেগুলি ধংস করতেন। পরিকল্পন1 অনুযায়ী 
সরকারের রসদভতি গাড়িগুলিও তাঁরা লুঠ করতেন | বিভিন্ন স্থানে গভীর জঙ্গলে 
বিপ্লবীদের অনেক আস্তানা সেনাবাহিনী আক্রমণ ক'রে তাঁদের বহু অস্ত্র ও রসদ 
আটক করে। চরম. দমননীতি চালিয়েও বার্মার সরকার যখন কিছুতেই এই 
বিদ্রোহ দমন করতে পারে না, তখন ভারত থেকে ২নং মাঞ্চেস্টার বাহিনীকে 
(2100 11811010655 ২০%101৩01) বর্মায় নিয়ে যাওয়। হল। 

বিভিন্ন শহরে, গ্রামে, সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী বর্মী কৃষক 
বাহিনীর যুদ্ধ হতে থাকে, উভভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে; তবে বিদ্রোহীপক্ষের 
হতাহতের সংখ্যাই বেশি । কত বিদ্রোহী যে ধর] পড়ল, আহ্ত হুল, মারা গেল 
তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন । বনু ব্রিটিশ সরকারী অফিসার, সৈম্ত, পুলিস 
বিদ্রোহীদের হাতে মারা পড়ল। প্রচুর বন্দুক, গুলি, বারুদ, অন্ত্র বিদ্রোহীর! 
লুঠ করল। 


ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ২৩ মে ১৯৩১-এ থায়েতমাইওতে জঙ্গলের মধ্যে বিপ্লুবী- 
দের এক শক্ত ঘাঁটি আক্রমণ করে । সেখানে যুদ্ধে চার জন মারা গেল। তার 
মধ্যে বর্মায় এই বিদ্রোহের সর্বোচ্চ নেতার দক্ষিণ হস্ত ব'লে ছুজনকে শনাক্ত 
কর। হয়। ১৯৩১ সালের মে মাসের শেষ ভাগে সরকার ঘোষণ করে যে 
থারাঁওয়াডডি ও তৎসংলগ্ন এলাকার অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে । সেজন্য ভারত 
থেকে আরে সৈম্ভ আমদানী করা হল। 

থারাওয়াঁডডি, ইনসিন হেঞ্জেদ৷ (702609), থায়েৎমাইয়ে।, হান্থীওয়ডাডি 
(178170)85/8005 ), পাঁইমুগন (7৮5£০0) প্রভৃতি জায়গায় বিদ্রোহীরা জোর 
আক্রমণ চালায় । এক সময় থারাওয়াডডি সাত দিনের জদ্য ব্রিটিশ শাসনমুক্ত 
হয়ে বিদ্রোহীদের দখলে থাকে । 

সর্বত্রই বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল সরকারের অস্ত্রের দিকে । যেখানে যে অস্ত 
পেতেন, তাই তাঁর। লুঠ করতেন । 

সরকার এই সময় অনেকগুলি বর্মা সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করে। 

৩১ মে ১৯৩১ সালে রেঙ্গুন থেকে ১৬৬ মাইল দুরে একটি সেতুর উপর রেঙ্গুন- 
মান্দালয় মেল টৌনটি বিদ্রোহীরা উড়িয়ে দেয়, অনেক জায়গায় রেললাইন উঠিয়ে 
ফেলে, রেল কোয়ার্টারগুলি পুড়িয়ে দেয়। পয়লা! জুন ১৯৩১-এ বিদ্রোহীদের 
পাঁচশো লোকের একটি দল উয্রিত্তিয়ুগন (ড/1008881) পুলিস থান। লুঠ করে | 
নিয়াযুঙ্গব্বিন (ই5৪80010) জেলে আটক বিদ্রোহী বন্দীরা জেল ভেঙে 
অফিসারদের মেরে বনু অস্ত্র নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যাঁয়। প্ুঁলস তাদের পিছু 
নিলে দুপক্ষেই গুলি চলে-_ কিন্তু তাঁরা জঙ্গলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হব । 

পানকোৌঙ্গ (917080108)-এর কাছে ওয়েতোতে (৬1০০) এক ভীষণ যুদ্ধে 
বিদ্রোহীদের বাইশ জন মারা যাঁয়__ ১৩ জুন ১৯৩১-এ। এই মৃত বিদ্রোহীদের 
যৌলো! জনের মাথা কেটে দীর্ঘ বাঁশের ডগায় ঝুলিয়ে পুলিস গ্রামে গ্রামে শোভা- 
যাত্রা করে দেখাতে থাকে । পরে এ মাথাগুলি প্রোম-এ নিয়ে এসে এক প্রকাশ্ঠ 
স্থানে রেখে শহরবাসীকে দেখানো! হত দিনের পর দিন। যদিও বিদ্রোহী 
পক্ষের মৃত্যুর হার বাড়ছিল তবু তাদের মনোবল অটুট ছিল। ২৭ভুন ১৯৩১-এ 
পুলিস পাহারায় হাঁসপাতালে বন্দী একদল আহত বিদ্রোহী পালিয়ে যেতে সক্ষম 
হন । 

যে-সমস্ত গ্রাম বিদ্রোহীদের সাহাষ্য করছিল বলে সরকারের ধারণা হয়, 
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সেগুলি পুলিস দিয়ে ঘিরে রাখা! হয়। সে-সব গ্রামের বহুলোককে বিভিন্ন 
জায়গায় ক্যাম্প করে আটক রাখা হয়। ১৯৩১-এর -এর প্রথম থেকে 
যদিও বিদ্রোহে ভাটা পড়ে তবু বিদ্রোহীর1 তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে। 

১৯৩১ সালের জুলাই মাসের মধ্যভাগে থায়েতমাইয়ো-এর কাছে অনেকগুলি 
গ্রাম বিদ্রোহীরা লুঠ করে। 

সান্‌ সেেটগুলিতেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে ও সৈম্দলের সঙ্গে বিদ্রোহী- 
দের যুদ্ধ হতে থাকে। পয়লা জুলাই ১৯৩১-এ নর্দীর্ন সান্‌ স্টেট সৈগ্যবাহিনীর 
(০1606) 91811 ৭0৪6৩ 32005119) সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধে বহু বিদ্রোহীর মৃত্যু 
হয়। বেলুচ সৈম্যদলের সঙ্গে যুদ্ধেও কিছু বিদ্রোহী মারা পড়ে । ৬ জুলাই 
১৯৩১-এ বিদ্রোহীরা উত্তর প্রদেশের লান্‌ নাওনখিয়োগ্যিতে (97010710858) 
একটি সৈম্যঅবস্থান আক্রমণ ক'রে খুবই ক্ষতি করে । 

পয়ল। আগস্ট ১৯৩১ সালে ভাইসরয় বর্ষা অভ্যাবশ্তক ক্ষমতা আইন-৫, 
(90179 15106165709 [১০618 010108205 ০01 1931) জারী করেন। 

অনেক শহরে ও জঙ্গলে বিদ্রোহীর! ব্রিটিশ সৈম্বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হতে 
থাকে । এই সময় বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন মারা যান । 
নেতা পৌ-হটাইক ও (2৯০-০৪11) মারা যান । 

১৫ অক্টোবর ১৯৩১-এ বিদ্রোহীরা একসঙ্গে এগাঁরোটি বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ 
চালায়। ২৪ অক্টোবর ১৯৩১ সালে সরকারী বাহিনী একটি বৌদ্ধ মঠ আক্রমণ 
করলে, সেখানে অবস্থিত বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে থারা- 
ওয়াডডি-র বিপ্লবী নায়ক ডো-পহটিন (9০ 7১০1)612) ও প্রোম-এর নেতা বে1-টা- 
ডুন (8০18 1092) মার যান । এই সময় ভারত থেকে আরো সৈগ্ঘ আনাঁনো 
হয়। 

১৯৩২-এর মাঝামাঝি সরকার অবস্থা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয় । বিদ্রোহে 
ভাটা পড়ে আসতে থাকে । অবশেষে বর্মা থেকে ইংরেজ শাসন হঠানোর উদ্দেশ্টে 
আয়োজিত কৃষক বিদ্রোহের অবসান হয়। নেতা সায়া-চের (১8৪ 2861) 
ও ইয়ান-গিং-আউড (৪০ 0 4১88) যুদ্ধে মারা যান । আর মার! যাঁন 
দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নেত। বোয়ে (3০6) | 

কিন্তু কে বর্ার এই মহা বিদ্রোহের মহানায়ক ? 
এই বিদ্রোহের অনেক নেতাই ছিলেন । কিন্তু সর্বোপরি ছিলেন বর্মার মুকুট- 
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হীন রাজা বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ ড. সায় সান্‌ (01, 9858 9812) | তার পিতৃদত্ত নাম 
সান-শ1 (580. 918) উত্তর বার্মার (609961011718)-র স্য়েদে। (9৬৩৫০) 
জেলার লোক তিনি । তাঁর জীবনের খানিকটা অংশ কেটেছে নিষ্নবর্ম] ও শ্তামে। 
এক-এক সময় এক-এক পেশ] নিয়েছেন তিনি । 

বর্মার রাজনৈতিক সংস্থা-_জি. সি. বি. এ. (0. 0. 8. /৯.--052৩81 
(0০0/8011 01173011088 4১8800120101)-_ সেই সময় নরমপন্থীদের দখলে ছিল । 
উদ্দেশ্ট ছিল বর্ষায় ব্রিটিশ শাসনভুক্ত থেকে স্বায়ত্ত শাসন (3017৩ চ২০1০) লাভ 
করা । 

১৯২৮ সালে জি. সি. বি. এ.-র বাৎসরিক সম্মেলন হয় মান্দালয়ে। এই 
সম্মেলনে চরমপন্থীরা ড. সায়।-সাঁন-এর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব 
অনুমোদন করিয়ে নিতে সমর্থ হলে নরমপন্থীরা দল ছেড়ে চলে যাঁয়। ড. সায়া- 
সান জি. সি. বি. এ.-র সাধারণ সম্পাদক হন। তিনি একটি শক্তিশালী 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করেন । এই সময় থেকে ড. সায়া-সাঁন বর্ম৷ থেকে 
ইংরেজদের বিতাঁড়িত করে স্বাধীন হবার চেষ্টা করতে থাকেন । দলের কাজ 
করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন । তিনি থারা- 
ওয়াঁডডি-র গভীর জঙ্গলে একটি সর্বোচ্চ বিপ্লবী গুপ্ত ঘটি প্রতিষ্ঠা করেন। 
গোপনে বিপ্লবী বাহিনীর সামরিক শিক্ষাদান ও বিপ্লবের প্রস্তুতি চলতে থাকে খুব 
দ্রত। এই বিপ্লবী বাহিনী সার! বর্্ীয় ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জঙ্গলে তাঁদের 
ঘটি প্রতিষ্ঠা হল। চারি দিকে গোপনে বিপ্লবী গেরিলা! বাহিনী গঠিত হল। 
তারা অস্ত্র জোগাড় করতে থাকলেন । বন্দুক তৈরি করার জন্য তিনি গভীর জঙ্গলে 
একটি বড়ো কারখানা স্থাপন করেন | সেখানে দেশী বন্দুক, টোট। ও অস্যাস্থয 
অস্ত্র তৈরি হতে থাকে প্রচুর পরিমাণে । তাঁদের গপচচর বাহিনীও বেশ সফল 
ভাবে কাজ করতে থাকে । গ্রামের কৃষক জনসাধারণ ড. সায়া-সানকে তাদের 
মুক্তির প্রতীক মনে করত । 

১৯৩০ সালে সারা ভারত আইন-অমান্ত আন্দোলনে তোলপাড় হতে থাকে । 
বাংল! ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা তাঁদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ জোরদার করতে 
থাঁকেন। টট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুগন ও অন্যান্য কার্যপলাপ শুর হল। এই-সব 
ঘটনার ঢেউ বর্মাতেও এসে লাগে । আরম্ত হয় সাঁর। বর্মীয় বিদ্রোহ ড. সায়া 
সান-এর নেতৃত্বে। তীর মতো! বুদ্ধিমীন, বিচক্ষণ, দুরদৃষ্টিস্পন্ন, পরিশ্রমী বিপ্লবী 
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নেত! খুব কমই দেখা গেছে। ড. সায়! সাঁন বর্মায় বিভিন্ন জায়গায়, জঙ্গলে 
জঙ্গলে বিপ্লবী গুপ্ত ঘটিগুলিতে অস্ত্র, রসদ, বিপ্লবী যোদ্ধা! অবিরত পাঠিয়েছেন, 
নিজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, শক্রপক্ষকে ঘায়েল করেছেন; 
যখন বুঝেছেন যে আর জয়ের আশা! নাই, তখন ধরা পড়ার ঠিক পূর্ব মূহুর্তে 
তিনি সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন, একবার নয় বেশ করেক- 
বার। উদ্ধার মতো! এক জায়গা থেকে বন্ুদুরে আর-এক জায়গায় গিয়ে 
তিনি হান! দিয়েছেন । তীর ক্লান্তি ছিল না। এই বিছ্যুৎ গতিসম্পর্ন বিপ্লবী 
নায়ককে ধরার জন্ ব্রিটিশ সরকার সব রকম চেষ্টা করেও বিফল হয়। তীর মাথার 
উপর দশ হাঁজার টাকার পুরস্কার ঘোষণী। করেও কোনে। ফল হয় নি। গ্রামে 
গ্রামে ঘোরার সময় তিনি অনবরত নতুন নতুন বিপ্লবী যোদ্ধা দলে টানতেন। 
জনসাধারণ তীর প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ছিল যে-_ তীর নাম পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ 
করত না--পাছে সরকার তীর গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু জীনতে পারে । তীর এক- 
মাত্র স্বপ্ন ছিল বর্মা থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত কর । গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি 
এক-এক সময় এক-এক নাম ব্যবহার করেছেন । সরকার হস্তে হয়ে তাঁকে খুঁজতে 
থাকে। তিনি কোনে৷ সময়েই এক জায়গায় এক দিনের বেশি থাকতেন না। 
জানতেন সরকার তাঁকে ধরতে পারলে কী করবে । 

অবশেষে ২ আগস্ট ১৯৩১-এ হস্থুমহ্‌সি (17901)1)81) প্রদেশের হাঁসিপাণ্ড 
(78810804)-এ বেল! তিনটার সময় একজনের বিশ্বীসঘাতকতায় পাঁচ জন 
সঙ্গীসহ থারাওয়াডডি কষক-বিদ্রোহের মহাঁন নেতা ভ. সায়া-সান গ্রেপ্তার হন । 
অভি সাধারণ বেশে, অত্যন্ত অন্থস্থ অবস্থায় । একটি বন্ধ রেল কামরায় প্র্ুর 
প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় তাঁকে ১৯৩১ সালের ১৪ আগস্ট থারাওয়াডডিতে আনা 
হয়। ১৫ আগস্ট ১৯৩১-এ তাঁকে বিশেষ আদালতে বিচারের জগত পাঠানে। হয়। 
আদালতে তাঁর জগ বিশেষভীবে আসামীর কাঠগড়। তৈরি হয়, যাতে তিনি না 
পালাঁতে পারেন । বিভিন্ন অভিযোগে তার বিচার হয়। বিচারের প্রহসনে ৩০ 
আগস্ট ১৯৩১-এ তাঁর ফাঁসির ছুকুম হয় । বিচারে তিনি কোনে! সহায়তা গ্রহণ 
করেন নি। শুধু বলেছিলেন যে তিনি নির্দোষ। . 

২৮ নভেম্বর ১৯৩১ শত যুদ্ধের নায়ক এই মহান বিপ্লবী ড. সায়া-সান-এর 
ফাসি হয়। 

এই ঘটনার কিছুকাল পর বিদ্রোহ আস্তে আস্তে থেমে আসে । 
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বিশেষ আদালতে থারাওয়াডডি-বিদ্রোহে অভিযুক্তদের ফণসি, যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড দ্বীপাস্তর ও বিভিন্ন মেয়াদের জেল হয় । 

“৫10 90101600101 111) 016 711191198005 6০০111010 10 731117)8, 
(116 17016 175010091 73011)9, 00৬61016116 02050 011 £6010819 24, 
1933, 0080 274 0915008 ড1০ 820060060 6০ 06801) 01 9001) 1009 
076 1790 211680% 6607 6%500050 2110 016 17010061 01 706150105 
01000160106 11810500105600 001 00511 08160081010 05 169611100 
129 435, 

-_ ১ 0. 00050, 276 7011 01 71070%7, 0,458 

এই থারাওয়াডডি-বিপ্লবে ধাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল, তাদের মধ্যে 

অনেককেই আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো! হয়। তিন মাস সেলুলার জেলে 

রাখার পর, তারের বিভিন্ন দ্বীপের “টাঁপু” তে ( জেল ব্যারাকে) স্থানান্তরিত করা 

হয়। সেখানে জঙ্গল পরিষার ও অন্যান্য কাজে তারা নিযুক্ত হন। তাদের সম্বন্ধে 

আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। হয় তারা ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন, নয়তো 
কালক্রমে সেখানেই আন্দামানবাসীদের সঙ্গে মিশে যান। 


এ কথা উল্লেখ কর! দরকার যে “ভাঁছ্‌' নামে পাঞ্জাবে এক দুর্ধর্ষ অপরাধ প্রবণ 
যাযাবর উপজাতি ছিল। তাদের সংখ্য। প্রায় ১৫০ জন। এত অপরাধপ্রবণ 
যে তারা যেখানে যেখানে যেত তাদের পুলিস দিয়ে ঘিরে রাখতে হত। ব্রিটিশ 
গবর্ণমেপ্ট শেষ পর্যন্ত ১৯২৬-২৭ সালে এই “ভাঁছু* সম্প্রদায়ের সব লোককে 
আন্দামানে নির্বাসিত করে । কালক্রমে তার দেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে মিশে 
যায়। 

যদিও এই যাযাবর উপজাতির সঙ্গে বিপ্লব বা বিদ্রোহের কোনো সম্পর্ক ছিল 
না, তথাপি আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে তাদের কথ। 
উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা আছে। কারণ প্রায় ৬০ বছর পূর্ব হতেই তারা স্থায়ী 
বসবাঁসকারীদের অন্তর্ভুক্ত । 
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সেলুলার জেল ও ছুটি এতিহাসিক অনশন 


১৯২৮ সাল থেকে ভারতে আবার রাজনৈতিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ভারতকে 
হেয় ও অপমানিত করার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট "সাইমন কমিশন” বসান । সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে লাল! লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর ( পুলিস-প্রহারই তীর মৃত্যুর কারণ ) 
পর পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক কার্ধকলাপ বাঁড়তে থাকে | তার পর ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের 
আইন-অমান্য আন্দোলনকালে হাঁজার ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। সারা 
ভারতে ইংরেজেৰ জেলখানাগুলি উপচে পড়তে লাগল । বাংলা ও অন্তান্ত 
প্রদেশে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা৷ বেড়ে গেল। কিছু বিপ্লবী বিনা বিচারে আটক 
হলেন । বাংলায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠন হল । মাস্টারদার (সুর্য সেন ) নেতৃত্বে 
বীর বিপ্লবীগণ সাত দিন চট্টগ্রাম ইংরেজ শাসনমুক্ত রাখতে সক্ষম হন। বাংলার 
বনু জায়গায় বিপ্লবীরা৷ আবার মাথা তুলে প্লীড়ালেন । বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়ে 
ব্রিটিশ জেলে বন্দী হলেন । অনেকের যাবজ্জীবন ও বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড 
হল, বন্দীশিবিরগুলিতে বনু বিপ্লবী বিনাবিচারে আটক হলেন । 

গোল টেবিল বৈঠক (২০7 ৪01৩ (00016157106) থেকে বিফল হয়ে ফিরে 
এসে গান্ধীজী আবার দ্বিতীয় দফার আইন অমান্য আন্দোলন (0811 [)19996৫1- 
11০5 7৬1০/০:)601) আরভ্ভ করলেন | আবার জেলখান। ভি হতে লাগল । 

এমন অবস্থায় সরকার বন্দীদের নিয়ে বিশেষ অস্থবিধাঁয় পড়ল । অবশেষে 
দণ্ডিত বিপ্লবীদের আবার আন্দামান সেলুলার জেলে রাখায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
হল। 

এই পর্যায়ের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম দলটি আন্দামান পৌঁছান ১৮ আগস্ট 
১৯৩২ সালে । সংখ্যায় সেদিন তাঁরা ছিলেন তেইশ জন | তীর হুলেন-_ 
চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুঠন মামলার আসামী-__ গণেশ ঘোষ, অনস্ত সিং, লৌকনাথ বল 
ও আরো নয় জন; মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আসামী-_ মুকুল সেন ও 
নিশাকান্ত রায়চৌধুরী ; বরিশাল পুলিস হত্যা মামলার আসামী রমেশ চ্যাটার্জি; 
সালদ। ডাকাতি মামলার বন্দী প্রবৌধ রায় ; আশালুল্লা-হত্যা মামলার আসামী 
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হরিপদ ভট্টাচার্য; চাদপুর পুলিস হত্যা মামলার আসামী কালীপদ চক্রবর্তী; 
ময়মনসিংহ অন্ত্র-মামলার বন্দী প্রবীর গোস্বামী ; পুটিয়া মেল ডীকাতি মামলার 
আসামী সুশীল দাঁসগুপ্ত, কলকাতায় হত্য মামলার আসামী হুরেশ দাস, কলকাতা 
অস্ত্র-মামলায় অভিযুক্ত বন্দী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ভিলিয়াস হত্যাপ্রচেষ্টা ও 
পেডী হত্য। মামলার আসামী বিমল দাসগুপ্ত। 

আলিপুর সে্টণল জেল থেকে হাঁতে হাতকড়া ও পায়ে ডা বেড়ি দেওয়া 
অবস্থায় প্রহরীবেষ্টিত হয়ে পুলিসের আচ্ছাদিত গাড়িতে ভীদের কলকাতা বন্দরে 
এনে “এস. এস. মহারাজা জাহাজে আন্দামানে পাঠানো হয় । 

এই প্রথম বন্দীদলটি সেলুলার জেলের অবস্থা দেখে হতাশ হলেন। যে 
সামান্ত সংখ্যক আন্দামান বন্দী ২য় শ্রেণী (191519197-11) পেয়ে সেখানে গেলেন, 
তাদের অবস্থা একটু ভালো । যেমন তাঁদের আলাদা করে রাখা হত, তাঁদের 
সেলে হারিকেন লন দেওয়। হত, একটিকরে লোহার খাট, তোষক, বালিশ ও একটি 
করে জলের কুঁজো দেওয়া হল । আর খাবারের মান সামান্ত একটু ভালে ছিল। 
কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দী, ধাঁদের সংখ্যাই বেশি, তাঁদের সেলে আলো 
নেই, বিছান। নেই, পড়বার বই নেই, ওষুধপত্রের বিশেষ ব্যবস্থা নেই ; আছে 
শুধু কঠিন পরিশ্রমের কাজ (অবশ্য এই পর্যায়ে তাঁদের ঘাঁনিতে ঘোরাতে হত না )। 
এমন অবস্থায় বাচা অসম্ভব | প্রথমদিন থেকেই তারা বুঝতে পারলেন যদি 
অবস্থার উন্নতি ন। করা যায় তবে এই অবস্থা! থেকে তাঁদের কাউকে আর ধেঁচে 
দেশে ফিরে যেতে হবে না । কিন্তু কী করা যায়? জেলখানায় বন্দীর একটি 
মাত্র অন্তই আছে। আর তা হল অনশন করা । কিন্তু এখনই এই অল্প সংখ্যক 
বন্দী (মাত্র তেইশ জন ) অনশন করলে সরকারের উপরে বিশেষ চাঁপও পড়বে না৷ 
আর দেশেও তাঁদের জন্য আন্দোলন জোরদার হবে না । এটা বুঝতে পেরে তাঁরা 
অপেক্ষা করতে লাগলেন, বন্দী সংখ্যা বৃদ্ধির আশায় ক্রমে ক্রমে বাংলা ও ভারতের 
অন্ত সব প্রদেশ থেকে অনেক রাজনৈতিক বন্দী আন্দামান সেলুলার জেলে এসে 
পৌছিলেন । এখন তারা সংখ্যায় অনেক বেশি । সেলুলার জেলে তাঁদের থাকার 
ব্যবস্থার উন্নতি ও অন্তান্য দাবির জন্য বন্দীগণ-_ প্রায় একশো! জন আমরণ অনশন 
শুরু করলেন ১২ মে ১৯৩৩ এই এঁতিহাসিক অনশনে, জীবনমৃত্যুর সংগ্রামে অংশ- 
গ্রহণকারী একজন বিপ্লবী বন্দীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা : 

“.. প্রতিদিন খাবার খাওয়ার সময় মনে হতো বন্দীরা বিষ পান করছে। 
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অনেকেরই রক্ত আমাশ। ও জর হতে শুরু করল। এই অবস্থায় কারো পক্ষে 
বেঁচে থাকা অসম্ভব । দিনের পর দিন বন্দীদের অবস্থা চরমে উঠতে শুরু 
করল ।'.. 

“দিনের বেলায় পাঁচটার সময় আলোহীন সেলে বন্ধ। ভোঁর পাঁচটায় 
থোঁল।। পত্রপত্রিকা বই বা লেখাপড়ায় কোন ব্যবস্থা নেই। সমস্ত দিন কাঁজ। 
আর রাত্রে ছুর্গন্ধময় অন্ধকার কুঠুরিতে বারো ঘণ্টা বন্ধ । 

“রাজনৈতিক বন্দীদের বুঝতে এতটুকু বাকী রইলো! না যে, তীঁদের তিলে তিলে 
হত্যা করা হচ্ছে । এই অবস্থায় বাঁচা অসম্ভব | মা্থষের মত মরেই বাঁচার 
চেষ্টা করতে হবে__- একমাত্র এই পথই বাঁচার পথ । 

“করিডরের মধ্যে কাঁজের সময় বন্ধুদের সাথে দেখা হতো এবং কিছু কথাবার্তা 
বলে অনশনের সিদ্ধান্ত নেওয়৷ হলো । 

বন্ধুরা পরামর্শ করে আন্দামান নিকোবরের চিফ কমিশনারের কাঁছে চরমপত্র 
হিসাবে দরখাস্ত পাঠালো! । জেল কোড অর্থাৎ জেল আইনের ভিতর সীমাবদ্ধ 
রেখেই তিনটি দাঁবি করা হলো । এই স্থযোগগুলে। ভারতীয় জেলের বন্দীরাঁও 
পেয়ে থাকে-€ ১) ভাল খাছ, (২) আলো, (৩) পত্রিকা ও লেখাপড়ায় 
স্রযোৌগ । চিফ কমিশনারের উত্তর এল। লাল কালিতে বড় হরফে লেখা 
০, বন্দীরা কিছু পাবে না। 

“বিপ্রবী বন্দীর! বেপরোয়া হয়ে উঠল । চরম সিদ্ধান্ত নিল, ১৯৩৩ সালের 
মে মাসের মধ্যে বন্দীদের দীবী না৷ মানলে তিনদিন পরপর ব্যাচ করে বন্দীরা 
আমরণ অনশন শুরু করবে । এই সিদ্ধান্ত চিফ কমিশনারকে জানিয়ে দেওয়া 
হলো । সাত দিনের ভিতর রাজনৈতিক বন্দীরা একে একে অনশনে যোগ দিল! 

“চিফ কমিশনার দরখাস্তের উপর জানিয়ে দিলেন-_-”[ 51081] 1101 00৫85 
80 68০)” আমি সামান্যতম দাবীও মানব না । অধিকাংশ বড় অফিসার ছিল 
বিলেত থেকে আসা সাহেব । এর মাঝে একমাত্র জেলার একটু উদার ছিল 
জানালেন চীফ কমিশনার তাঁকে বলেছে__-1.,৩6 15৩11 468৫. 0০৫ ০৩ 108. 
008 00 01) ০০০৪: “বন্দীদের মৃতদেহ সমুদ্রে ভাঁদতে দাঁও' । 

“বাঙগলাদেশ থেকে টাকা পয়স। য। কিছু গোপনে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল 
তা দিয়ে ভারতে সংবাদ পাঠান শুরু হলে! । তখন বাঁঙগলাদেশে এগারসনী শ্বেত 
সন্ত্রাসের যুগ। কংগ্রেসী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনে তখন ভাটার টান 
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পড়েছে । তা সব্বেও মানুষ হিসাবে বাঁচতে হলে তখন অনশন কর! ছাড়া কোন 
উপায় ছিল না। 

“আমরণ অনশন শুরু হলো । প্রথম দিকে সকালে ও বকালে সেলগুলো খুলে 
দিতো । স্নান করার সময় সেলের বাইরে যেতে দিতো৷ | অনশনের প্রথম দিনই 
জামা কাপড় এমন কি ডিভিশন টু'র টুথব্রাস ও টুথপাঁউডার সব সুযোগ স্থবিধা 
কেড়ে নেওয়া হলো । সকলকেই জাঙ্গিয়া ও কোর্ত। পরিয়ে দেওয়া! হলো |... 

“পাচ ছয় দিন পরেই শরীরের চরম দুর্বলতা দেখা দিতে শুর করল। ছূ' 
দিনের দিন বিকাল হতেই জোর করে নাকের ভিতর পাইপ ঢুকিয়ে খাওয়াবার 
চেষ্টা শুরু হলো৷। রাজনৈতিক বন্দীরা কিছুতে খাবেন না কিন্ত সরকারের 
নির্দেশে জোর করে খাবার পেটে ঢুকিয়ে বন্দীদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। 

“মে এক পৈশাচিক কাণ্ড । যমদুতের মত পাঠান, পাঞ্জাব ও বিভিন্ন প্রদেশের 
কয়েক জোয়ান কয়েদী কালো পোষাক পরে প্রত্যেক সেলের সম্মুখে এসে 
উপস্থিত। তখনও বাঙলা, রেঙ্গুন আর মাদ্রাজ থেকে ডাক্তার ও কম্পাউগ্ডার 
এসে পৌছায় নি। জেলের ছোট ডাক্তার সঙ্গত রায় এবং কম্পাউগ্ডার সকর- 
কান্দী একমাত্র সপ্বল। শোন! যায় ডাক্তার সঙ্গত রায় আন্দীমানের এক 
কয়েদীর ছেলে । ম্যাট্রিক পাস করার পর সরকারই তাকে কোন রকমে সার্টিফিকেট 
দিয়ে চাকরি দিয়ে দিয়েছে। কম্পাউগ্ডার সকরকান্দী এই জেলেই যাবজ্জীবন 
সাজা খেটেছে এবং বন্দী অবস্থায় হাসপাতালে কাজ ক'রে কম্পাউগ্ডারী শিখেছে 
মুক্তির পর সে সেলুলার জেল হাসপাতালে কম্পাউগ্ডার। এই ডাক্তার ও 
কম্পাউগ্ডার জোর জবরদস্তি করে রাঁজবন্দীদের নাকে ছিদ্রনালীর ভিতর দিয়ে পাইপ 
ঢুকিয়ে দিয়ে দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করল। যমদুত জোয়ানরা বন্দীদের চিৎ করে 
হাত, পা, মাথ। চেপে বসে থাকে, খাটের সঙ্গে হাত পা বেঁধে দেওয়। হয়; তখন 
ডাক্তার নাকে নল ঢুকিয়ে ছুধ পেটে দেবার ব্যবস্থা করে। খাওয়ানো শেষ 
হলেই দুর্বল, পরিশ্রান্ত বন্দীকে রেখে চলে যাওয়া হয়। এ-এক পৈশাচিক 
ব্যবস্থা |. সন্ধ্যার সময় প্রথমে সেল হতে সেলে কিছু কানাঘুষ।, তার পর সেল 
থেকে সেলে চিৎকার করে সংবাদ আদান-প্রদান চলল | তিন জনকে হাসপাতালে 
নেওয়। হয়েছে-_ (১) মহাবীর সিং (লাহোর ষড়যন্ত্র মামল। ), (২) মোহিত 
মৈত্র ( অন্ত্র-আইন মামল! ), (৩) মোহন কৃষ্ণ নমোদাস (ময়মনসিংহ ডাকাতি 
মামল! )। তিন জনের ছুধ ফুসফুসে গিয়েছে । এর অর্থ যে মৃত্যু তা বন্দীদের 
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জানা আছে। সেলে আবদ্ধ বন্দীদের মনের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই 
অনুমেয় । ছ-দিনের দিন । জোর করে খাওয়ানোর ঠিক প্রথম দিনেই মহাবীরের 
মৃত্যু হয় । কিন্ত মৃত্যুর খবর বন্দীর জানে না । 

“পনেরে। দিনের দিন মারা গেল মোহন | সতেরে। দিনের দিন সকালে মারা. 
গেছে মোহিত | হাসপাতালের কয়েদী, ফালতুরা এবং একজন সিপাহী গোপনে 
এই সংবাদ দিয়েছে। ওর! আরও বলেছে, মৃতদেহগুলোকে পাথর দিয়ে বেঁধে 
সমূদ্রের জলে ফেলে দেওয়৷ হয়েছে । সতেরো দিনের দিন এই সংবাদ বন্দীদের 
নিকট পৌছায়, সাথে সাথেই বন্দীরা সব ক্ষোভে আগুন হয়ে উঠল। চিৎকার 
শুরু হয়ে গেলে : কত মৃত্যু চায় পণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাঁদ__ তা দেখে নিতে হবে| 
গ্লোগান শুরু হবার সাথে সাথে বড় জমাদার ও সিপাহী কেউ বন্দীর নিকট আসে 
না। আন করার জন্য করিডরে আন! হয়েছিল বন্দীদের, বন্দীরা. ঘোষণা করল-_ 
সঠিক সংবাদ পাওয়ার পূর্বে সেলে বন্ধ হব না; লক-আপ রিফিউজ করা হলে! 
জেল কোডে একে বলে জেল বিদ্রোহ (1811 18117) | খবর চাই সঠিক খবর-_ 
মহাবীর, মোহন, মোহিত জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, স্বাধীন ভারত কি 
জয়। বিরাট ও বলিষ্ঠ চেহারার পাঠান, পাঞ্জাবী বাঙালী, বালুচ বাইরে থেকে 
সংগ্রহ করে আনা হয়েছে, রেগুলেশন-লাঠি হাতে চার পাঁচজন করে প্রত্যেক 
সেলের নিকট এনে দাড় করান হয়েছে। 

“সথকুম হলো__যাঁও সেলে যাও । ধন্দীদের দৃঢ় জবাব : না যাবে! না, 
সংবাদ, সঠিক সংবাদ চাই । বীর বন্দীরা ধরে নিয়েছে এই তাদের শেষ দিন, শেষ 
মুহূর্ত, রাত্রি বাড়তে লাগল । বন্দীর! এতটুকু বিচলিত নয়, রাঁত দশটায় জেলার 
সাহেব এলেন | জেলার সাহেব নারায়ণদা ও নিরঞ্জনদাকে একটু দুরে ডেকে নিয়ে 
বললে-_ "দুঃখের বিষয় মো২ণ, মোহিভ মহাবীর তিন জনই মারা! গেছে।' 

“সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হল । ওয়ার্ড হতে এক নম্বর ওয়ার্ডের সেলের 
দোতলায় ঘকলকে নিয়ে যাওয়া হল। বন্দীদের মুখে কোন কথা নেই। নীরব 
প্রতিজ্ঞার মাঝে শুধু অশ্র ঝরছে । এর পর হতে অনশন শেষ না হওয়া] পর্যন্ত 
আর দেল খোলে নি। চব্বিশ ঘণ্টা সেল বন্ধ। আবদ্ধ অবস্থায় সেল হতে 
সেলে চিৎকার করে জানিয়ে দেওয়া হলো--বেশি দিন টিকে থাকতে হবে ।... 

“দিন এগিয়ে চলল । কারাগারে অনশন এক কষ্টদায়ক সংগ্রাম । রাত্রে 
ঘুম নেই। কেবল খাবারের স্বপ্ন । খাবার না! পেয়ে পেট, মাংস ও হাঁড় চিবিয়ে 
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খাচ্ছে । এক এক করে চষ্লিশ দিন হয়ে গেল। সবাই অনুস্থ, সবাই শয্যা 
নিয়েছে, একদম দুর্বল হয়ে পড়েছে । সকলেই মৃত্যুর মুখোমুখি দীড়িয়ে 

“চল্লিশ দিনের দিন এলেন কর্নেল বেকার, পাঞ্জাবের জেলসমূহের ইনস্পেক্টর 
জেনারেল । অনশন বিশেষজ্ঞ বলে সরকার পাঠিয়েছে। দীবী তিনটি যথা-_ 
আলো, ভালথাগ্ আর পত্র পত্রিকা | এই তিনটি দাবী পূর্ণ না হলে কোন কথা 
নেই। বিহারের শের যোগেন স্কুল বেকার সাহেবকে বলল, তিনটি দাবী-_ 
'শালা দেগা কি নেহি, ইয়ে বাতাও 1, 

“ইতিমধ্যে কিছু কিছু সংবাঁদ পাওয়! গেল, শ্বেত সন্ত্রীসের মাঝেও বাঙলা- 
দেশে কিছু কিছু আন্দোলন শ্তরু হয়েছে । পত্র পত্রিকার চাপে গবর্নমেন্ট বাধ্য 
হয়ে বন্দীদের মৃত্যু-সংবাঁদ স্বীকার করেছে। অন্থখে মরেছে বলে গবর্মমেন্ট 
ঘোষণ! করেছে । তা সব্বেও ছাত্ররা কিছু কিছু আন্দোলন শুর করেছে। 

“শোন। গেল ভারত থেকে অসংখ্য টেলিগ্রাম এসেছে-_রবীন্দরনাথ বন্দীদের 
টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন : “বাংলাদেশ বাংলার ফুলগুলোকে শুকিয়ে যেতে দিতে 
পারে না। অন্রোধ অনশন ভঙ্গ কর। ঝুনেো আমল! বেকার সাহেবের কথা 
হলো, “তোমর] বিনাশর্তে অনশন ভঙ্গ কর | তোমাদের দাবী গবর্নমেণ্ট বিবেচনা 
করবেন ।' 

“বন্দীদের দাবী হল, সর্ব প্রথম বন্দীদের এক সঙ্গে আলোচন। করার সুযোগ 
দিতে হবে । চীফ কমিশনার এই দাবী মানতে রাজী নয় । 

“বর্বর বেকার সাহেব মাথা নত করার জন্য খেল। শুর করল। তেতাল্লিশ 
দিন তখন পার হয়ে গেছে । সেলে জল রাখার কলসীর ভিতর ছুধ রেখে দেওয়া 
হলে। ৷ জলের তৃষ্ণীয় বন্দীর! দুধ খেতে বাধ্য হবে। অনেক বন্দী কলসী 
'ভেঙ্গে প্রত্রীব করে রাখল । এরপর বাটিতে ছুধ রাখত এবং সকালে নিয়ে যেতো। 

“জলের অভাবে সকল বন্দী অসম্ভব তুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। জল খাওয়' 
অনশনের নিয়মের ভিতরই রয়েছে । একটু জল চাঁই__জল। চারিদিক সমুদ্রের 
জল। সেলে বসে যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! বায় সে দিকেই জলের সমুদ্র । 
অঝোরে ঝরছে বৃষ্টির জল | কিন্ত দেলে এক ফৌঁটাও জল নেই। ইংরেজ কবির 
সেই ম্মরণীয় উত্ভি--_ “৮৪01 ৮8061 6৮৩1 10616, 0018 ৫100 1০0 0111110 
সৃত্যুর পুর্বাবস্থ। সকলের এসেছে। মৃত্যুর বিভীষিকা চারদিক হতে সকলকে গ্রাস 
-করতে উদ্ধত | 
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“নিঝুম গভীর রাত্রি । নিরন্ অন্ধকার | জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। স্বপ্নে জল 
থাচ্ছে অনশন বন্দীরা । চারি দিক থেকে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ ঘনিয়ে এসেছে। 
হঠাৎ চিৎকার উঠল, 'নিরঞনদা সেলে নেই ।' সব বন্দী জেগে উঠল। 'ইন্কাব 
জিন্দাবাদ" রণধবনিতে সেলুলার জেল কাঁপতে লাগল । ভীষণ গোলমাল । বন্দী- 
দের দাবী-: “জেলারকে বোৌলাও, আমরা জানতে চাই-_- কোথায় নিরঞজনদ| ৷” 
রাত ছুটোয় জেলার সাহেব এলো। | নারায়ণদাকে বললো 420 7000 ৬০:19" 
_ চিন্তা করো না । তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে । কোলাপস্‌ হয়ে 
যাচ্ছিল। অনেকের অবস্থাই সঙ্গীণ হয়ে উঠেছে। বুঝতে কষ্ট হয় না সকলেই 
ষৃত্যুর দ্বারে । 

“জলবন্ধের তৃতীয় দিনে প্রধান মেডিকেল অফিসার (০. 14. 0.) এলো । 
একটানা ৪৩ দিন অনশনের পর জলের অভাবে ক্ষুধায় জালার বন্দীর একদম মৃত্যুর 
দ্বারে এসে গেছে। ক্রোধ, স্বণী' ও মরুভূমির সীমাহীন তৃষ্ণা সকলকে আরো 
দুঃসাহসিক করে তুলেছে । 

কালীদার (কালী চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম) সেলের নিকট মেডিকেল অফিসার 
আসার সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল--“জল দেবে কিনা শুনতে চাই।” 
অফিদাঁর কোন কথা৷ না বলে পিশীচের মত ঠোঁট দিয়ে ফু'ক করে সিগারেটের 
ধোয়া ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল । কালীদা দুধের পাত্রট তুলে তার দিকে ছুড়ে 
মারে। জামা প্যাণ্টে ছুধ ছড়িয়ে যায়। সাহেব ক্রোধাম্বিত হয়ে হুকুম দেয়-_ 
“অবিলগ্বে হাতকড়া লাগাও ।* যমদূত সাথেই ছিল। হাতকড়া লাগাবার সাথে 
সাথে চিৎ করে ফেলে__ জোর করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হল। পাইপ দিয়ে 
জোর করে পেটে ঢুকিয়ে দিল-_ ছুধ নয়, জোলাপ ( ক্যাষ্টর অয়েল )... 

“জলবিহীন চতুর্থ দিনে দেহের ওজন নিতে এলো জেল হাঁসপাতাঁলের 
লোকেরা । অনশনব্রতীদের দেহের ওজন অস্বাভাবিক ভাবে কমে গেছে । জেল 
কর্তৃপক্ষ এবার একটু চিন্তিত হলো । 

“হুকুম হলো।, বন্দীদের ছু আউন্স করে খাবার জল দাও । মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবী- 
দের মাথা নত করতে না পেরে অনশনভঙ্গকারী বিশেষজ্ঞ বেকার সাহেবের কাজ 
শেষ হলে! | সে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা! করলে | বেকার সাহেবের প্রস্থানের সাথে 
সাথে ছুকুম হলো, অনশনত্রতীদের ইচ্ছামত জল খেতে দাঁও। 

“আবার নতুন অবস্থার সম্মুখীন হলে রাজনৈতিক বন্দীরা ৷ পয়তাঞ্িশ দিন 
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অনশন হয়ে গেছে । জেলার সাহেব এসে নারায়ণদার কানে কানে বলল, “চিন্তা 
করো না। চীফ কমিশনার বলেছে, সে নিজেই মীমাংসা করবে, সেই মীমীংসাঁর 
সমস্ত প্রশংসা! পেতে চায় । বেকার সাহেবকে এই প্রশংসার হ্থযোগ দেবে না। 
ভারত ও বাঙ্গল! গবন্নমেন্ট চাইছে-_ অবিলম্বে মীমীংসা। তোঁমরা অনশন ভঙ্গ 
কর, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোৌমর। সব পাবে ।” 

“রাত্রিতে মেডিকেল অফিসার এলো-_ বিজ্ঞ কমিশনারের দূত হিসাবে বলল, 
তোমর। য1 চেয়েছ তার চেয়েও বেশী পাবে । তবে একটা কাজ করতে হবে-- 
আগে অনশন তুলে নিতে হবে । এইটাই ভারত সরকার চায় । 

“পরের দিন আলোচন৷ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একজন একজন 
করে বন্দীদের স্্রেচারে করে সেল থেকে আন হলো। | যে-সমন্ত বন্দীকে অনশনের 
সময় বিচ্ছিন্ন করে রাখ! হয়েছিল তাদের নিয়ে আসা হল । 

“জেলার, স্থপারিণ্টেণ্ডেট, এম, ও, এ্যাসিস্ট্যাপ্ট কমিশনার-_ চার সাহেব । 
বড় বড় অফিসার সকলের প্রতিশ্রুতি, তোমরা সব পাবে । অনশন ভঙ্গের জন্য 
সরবত তৈরী হচ্ছে, অনেকের হাতে গ্লাস দেওয়। হয়েছে । হঠাৎ গ্যাফিস্ট্যাপ্ট 
কমিশনার চিৎকার করে উঠল, “মনে রেখো! এটা বিনা সর্ভে আত্মসমর্পশ-_ 
(1২910670196: 10 19 0000100101010091 800160061) ৷” আবার নতুন অবস্থা | 
পরে বন্দীরা সরবতের গ্লাস ছুড়ে ফেলে দিল | এম, ও, এ্যাসিস্ট্যাপ্ট কমিশনারকে 
টেনে নিয়ে গেলো । পরে বন্দীদের বললো-_- “তোমরা চিন্তা করো না, সব 
পাবে । জেলার ও জেল স্থপারিন্টেনডেণ্ট তাতে সমর্থন জানাল ।-.. 

“ইতিমধ্যে বাংলার এবং ভারতের অন্তান্ত স্থানে শ্বেত-সন্ত্রাসের মাঝেও 
বন্দীদের সমর্থনে কিছুটা গণ-আন্দৌোলন, বিভিন্ন মহল থেকে বাংল ও ভারত 
গবর্মমেণ্টের উপর চাপ, তিন তিন জন বীর দেশপ্রেমিকের অনশনে জীবনাবসান, 
এবং অনশনব্রতীদের দৃঢ়তা শেষ পর্যন্ত অনশনে জয় এনে দিল । 

“তিন বন্ধুকে হারিয়ে আন্দীমীন রাজনৈতিক বন্দীরা এই অনশনের পর হতেই 
একটি একটি করে স্থযোগ পেতে শুরু করল ।”-_ নলিনী দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে 
্বীপান্তরের বন্দী ও 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান'__ মার্চ-এপ্রিল ১৯৭২ সংখ্যা! । 

২৬ জুন ১৯৩৩ ছেচল্লিশ দিনের দিন এই জীবন মৃত্যুর অনশন সংগ্রাম শেষ 
হল। 

আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীজীবনের দৈনন্দিন ক্লেশ, ক্লান্তির কিছুটা! 
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স্থরাহ! হল এবার । বন্দীর। পেলেন এবার খুব হা্কা ধরনের কাজ, প্রতি সেলে 
আলো৷। ছোটো! নিচু কাঠের চৌকি, বিছানার চাদর, বালিশ দেওয়া হল। 
খাছবস্তর উন্নতি হল। বন্দীদের রান্নাঘর পরিচালন! করতে দেওয়া! হল। ২য় 
শ্রেণী এবং ৩য় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের রান্ন! একসঙ্গেই কর! শুরু হল। 
বন্দীরা জেলের মধ্যে বিভিন্ন ইয়ার্ডে যেতে পারায় মেলামেশা! করার স্থযোগ 
পেলেন। সকলেই তাঁদের দরকারে জেল অফিসে যেতে পাঁরতেন। বন্দীদের 
খেলাধুলার স্থযোগ দেওয়া! হল। ক্যারমবোঁ্, তাস, দীব1, টেবিল-টেনিস, ফুটবল, 
ভলিবল খেলার স্থযৌগ দেওয়া হল। গান, বাজনা! এমন-কি থিয়েটার প্রভৃতি 
করার স্থযোগণ্ড দেওয়। হুল তাঁদের । বই, খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা! প্রভৃতি 
বন্দীরা নিজেদের খরচে কিনতে পারতেন-_ সরকারও দিত। ব্যক্তিগত ও 
সমগ্িগত ভাবে পড়াশুন1, আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক সভারও ব্যবস্থা হল। 
জেল-কর্তৃপক্ষ বন্দীদের প্রতি তাদের আচরণ পাণ্টে ফেলে উদার ভাব ধারণ 
করল। ক্রমে ক্রমে রাত্রে সেলে লক-আপ-এর সময় পিছিয়ে গেল। বিভিন্ন 
কারণে ও স্বাস্থ্যের কারণে অনেককে রাত্রে বন্ধ ইয়ার্ডে চৌকি নিয়ে শুতে দেওয়। 
হল। সেলুলার জেলে মোটামুটি একটা সহনীয় জেল-ব্যবস্থা চালু হল। 

“বন্দীরা এবার নিজেদের তৈরি করতে আরত্ভ করলেন। শুরু করলেন 
কঠিন পড়াশুনা, বিভিন্ন বিষয়ে জানা ও জানতে চাওয়ার আগ্রহে ব্যাকুল 
হয়ে উঠলেন তারা । অধ্যয়ন ও অধ্যাঁপনা-ধার। ভালে! জানেন তাঁরা অন্তকে 
নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন | সার! দিনই কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলে 
নানা জিজ্ঞাসা জবাব । শত শত বন্দীর ত্রস্ত পদক্ষেপে, উন্মুখ আকাঙক্ষায়, 
অফুরন্ত জিজ্ঞাসায় বন্দী নিবাঁস-এর এদিক ওদিক-_ সকাল সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠল ।”-_ “মহাবিদ্যালয়” 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান'_- এপ্রিল ১৯৭২ সংখ্যা। 

আন্দামান সেলুলার জেপে প।জনৈতিক বন্দীদের দিশ এইভাবে কাটতে 
লাগল। ধীরে ধীরে ১৯৩৬ সাল শেষ হয়ে গেল। ১৯৩৭ লালের প্রায় মাঝা- 
মাঝি এসে গেল। সেই সময় পর্যন্ত আন্দামান সেনুলার জেলে রাজনৈতিক 
বন্দীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৩৮১ জনে ওঠে । অবশ্ট এর মধ্যে ১৬৫ জন তাদের 
দণ্ড শেষ হওয়ায় দেশে ফিরে আসেন । সর্বমোট-- ৩৩৯ জন বন্দী ছিলেন 
বাংলার ; বিহ্বারের ১৯ জন, উত্তর প্রদেশের ১১ জন, আসামের ৫ জন, পাঞ্জাবের 
৩ জন, দিল্লীর ২ জন, মাদ্রাজের ২ জন। 
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আন্বামান সেলুলার জেলে প্রথম পর্যায় (১৯০৯-১৯২১ ) ও দ্বিতীয় পর্যায়ে 
€ ১৯৩২-১৯৩৮ সাল )-- উভয় পর্যায়েই বন্দী ছিলেন ছুজন ।-- তীর! হলেন-_ 
নিখিলরঞরন গুহরায় ও সর্দার গুরমুখ সিং । 

সর্দার গুরমুখ সিং সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে । তিনি ১৯৩৬ সালের শেষ 
দিকে গ্রেপধার হয়ে আগের অবশিষ্ট দণ্ড ভোগ করার জগ সেলুলার জেলে প্রেরিত 
হন। সর্দার গুরমুখ সিং-এর বিপুল অভিজ্ঞতা ও বিশেষ বৈপ্লবিক এঁতিহ তীঁকে 
সেলুলার জেলের সকল রাজনৈতিক বন্দীরাই শ্রদ্ধাভাজন করে তোলে । ১৯৩৭ 
সালের মাঝামাঝি তিনি সকলের কাছেই একটি স্থনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখেন । প্রস্তাবটি 
এই রকম-_ ১৯৩৫ সালের নতুন শাসন সংস্কার আইন অনুসারে ভারতের 
প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির নির্বাচন হয়েছে, তাতে কংগ্রেস সাতটি রাজ্যের 
বিধান সভায় জয়ী হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেছে । এই স্থযোগের স্থবিধা যদি 
তারা এখনই না নিতে পারেন তবে আর বন্দীরা দেশে ফিরতে পারবে ন1। 
কাজেই মুক্তির দাবিতে এখনই অনশন আরত্ত করা উচিত । তাতে যে-সমস্ত 
রাজ্য কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আছে সেখানে তাঁদের সমর্থন পাঁওয়। যাবে প্রচুর-_ 
এমন-কি সে-সব রাঁজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা! গঠিত হয়েছে, সে-সব রাজ্যের মন্ত্রীসভাও 
জনপাঁধারণের দাবি ও আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারবে না। কাঁজেই এই 
স্বর্ণ স্থযোগ উপেক্ষা না করে মুক্তির দাবিতে বন্দীদের অবিলঘ্বে অনশন আরম্ত 
করাই শ্রেয়। 

প্রস্তাবটি নিয়ে সেলুলার জেলের সমস্ত রাজনৈতিক দল, গোী ও ব্যক্তির 
মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে। সর্দার গুরমুখ সিং-এর যুক্তিগুলি খুবই 
জোরালো । অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচন? করে, চারি দিক অগ্রপশ্চাং 
বিবেচন! করে সকলেই তখনই অনশন আরম্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন । 

দেশের বিভিন্ন জেলে, বিশেষ করে আলিপুর সেপ্টণল জেলে চিকিৎসার জন্য 
আন্দামান পেলুলার জেল থেকে প্রেরিত, জেলের মেয়াদ শেষে মুক্ত হবার জন্য 
দেশে প্রেরিত বন্দীদের মারফত ও আরে বিভিন্ন রকম উপায়ে বন্দীরা তাদের 
আসম্ন অনশনের সিদ্ধান্ত দেশের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ও খবরের কাগজে 
জানিয়ে দেন। 

ভারত সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠানো! হুল তিনটি মাত্র দাবি দিয়ে-_ 
€১) অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর (দণ্ডিত ও বিনাবিচারে আটক ) মুক্তি, 
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(২) আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীদের মুক্তি সাপেক্ষে অবিলম্বে দেশের নিজ 
নিজ প্রদেশে ফিরিয়ে নেওয়া (8২081180100) ও (৩) অবিলদ্বে সমস্ত দণ্ডপ্রাপ্ত 
রাঁজনৈতিক বন্দীদের শ্রেণীভুক্ত করা। তাতে উল্লেখ থাকল এই দাবিগুলি পূরণ 
ন। হলে আন্দামান সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীগণ আমরণ অনশন করবেন। 

অনশন আরম্ভ হবার পনেরো দিন আগে এই নোটিশ দেওয়া হয় ভারত 
সরকারকে । সরকারের নেতিবাচক উত্তর এল। অতঃপর অনশন আরম্ভ হবার 
চব্বিশ ঘণ্টা আগে চীফ কমিশনারকে উল্লিখিত মর্মে নোটিশ দেওয়। হল। 

ইতিমধ্যে সেলুলার জেলের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের 
নিয়ে অনশন পরিচালনা করার জন্য ও খবরাখবর দেওয়ার-নেওয়া জন্য একটি সুত্র 
কমিটি গঠিত হল। সমস্ত বন্দীদের নিয়ে অনশনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সভ। হল; 
দেশের জেলের ও সেলুলার জেলের পূর্বেকার দীর্ঘ অনশনে ধাদের অভিজ্ঞতা 
আছে তারা সকলকে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করলেন-__ দীর্ঘ দিন 
অনশনে টিকে থাকায়, জোর করে খাওয়ানোতে বাধা দেবার কৌশল প্রভৃতি 
বুঝিয়ে বললেন। প্রাণহানির আশঙ্কা কৌশল করে যথাসম্ভব এড়ানো যায় 
তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা! হল। 

শুরু হল আন্দামান সেলুলার জেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের এতিহাসিক আমরণ 
অনশন । মোট ২১৪ জন বন্দীর মধ্যে ১৮৩ জন বন্দী আমরণ অনশন আ'রস্ত 
করলেন তাদের পূর্বে উল্লেখিত দাবিগুলি আদায়ের জন্ত ১৯৩৭ সালের ভুলাই 
মাসের চতুর্থ সপ্তাহে । 

অনশনব্রতী এই বন্দীদের সেলুলার জেলের ছুই নম্বর ও তিন নম্বর ওয়ার্ডের 
দৌতল। ও তেতলায় রাখা হল । ধার অনশন করেন নি তাঁদের পাঁচ নম্বর ওয়া্ডে 
রাখা হল। 

অনশন চলতে লাগল । সাত দিন কেটে যাবার পর অনেকেই তূর্বল হয়ে 
পড়লেন । ডাক্তারী পরীক্ষায় ধারা খুবই দূর্বল তাদের জেলের কয়েদী দিয়ে 
সেলের মধ্যে চেপে ধরে জোর করে ডাক্তার খানিকটা করে ছুধ খাইয়ে দিয়ে 
চলে গেলেন | ডাক্তারী নির্দেশে বন্দীদের সেলে না রেখে সেলের সামনের 
ইয়ার্ডে রাখা হয়। | 

দিন-দশেকের মধ্যে ভারত গবর্ণমে্ট সেনা বিভাগের প্রাক্তন কয়েকজন 
ডাক্তার বেশির ভাগই পাঞ্জাবী, গুড়া ছুধ, জোর করে খাওয়াবার নল প্রভৃতি 


১১৬ 


আন্দামানে সেনুলার জেলে পাঠায় । সেই-সব ডাক্তার খুবই ভদ্র। পরিবতিত 
পরিস্থিতির জন্য জেল-কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তীর প্রভৃতি সকলেই অনশনব্রতীদের সঙ্গে 
খুবই ভালো! ব্যবহার করতে থাকে | ফলে এই পর্যায়ে অনশনে যদিও সকলের 
অবস্থ৷ খারাঁপ হয়েছিল তবুও একটিও মৃত্যু ঘটে নি। 

অনশন আরম্ভ হবার ছুই-তিন দিনের মধ্যেই সারা ভারতের বেশির ভাগ 
খবরের কাগজে এ খবর প্রকাশিত হয় । পনেরো দিনের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন 
বন্দী শিবিরে ও জেলখানায় বিন! বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীগণ ও দণ্ডিত 
রাজনৈতিক বন্দীগণ আন্দামান বন্দীদের অনশনের সমর্থনে সহাম্গুভৃতিস্থচক অনশন 
শুর করেন, সারাদেশে ছাত্র যুবকরা! মিছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন 
আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবিতে । কংগ্রেস এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 
দেশ জুড়ে মিটিং, মিছিল চলতে থাকে ৷ বাংলার আন্দোলন তুমুল আকার 
ধারণ করে । কলকাতা ও মফংস্বল শহরে শহরে জনসভায় মিছিলে আন্দামান 
বন্দীদের মুক্তির দাবি উঠতে থাকে । খবরের কাগজগুলিও আন্দীমান বন্দীদের 
মুক্তির জন্ত জোর প্রচার করতে থাকে । 

দিন কেটে যায়, অনশন চলতে থাকে । “দিনগুলি আঁগের তুলনায় যেন 
তাড়াতাঁড়ি কেটে যাঁয়। কিন্তু শরীর যে এক-একসময় বিদ্রোহ করতে চায়। 
ততদ্দিনে সকলকেই জোর করে খাওয়ানোর পাঁল। শুরু হয়ে গেছে । সকাল দশটা 
থেকে বেল একটার মধ্যে ডাক্তাররা এসে নলের সাহায্যে পাকস্থলীতে কয়েক 
আউন্স ছুধ ঢেলে দিয়ে যায়। ক্ষুধার্ত শরীর অল্লক্ষণের মধ্যেই তা৷ শুষে নেয় । 
তার পর চলে দেহের সেই জৈব আকৃতি । সন্ধ্যার সময় পেটের ভিতরট1 এক-এক 
দিন মোচড় দিয়ে ওঠে । কারো কারে “হাঙ্গার পেইন” ওঠে ক্ষুধার যন্ত্রণা । 
যে নেহাঁৎ আক্ষরিক নয়, কাব্যিকও নয় । শরীর যন্ত্রের অনিবার্য প্রক্রিয়া! সে কথা 
মর্মে মর্মে অন্ভব করি । তবু তো প্রথম বারের অনশনের তুলনায় অনেক ভালো 
আছি।” __সত্যন্্রনারায়ণ মজুমদার, “মৌন মুখর সেলুলার জেল”, পৃ. ৮৬ 

রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহরু সহ সমস্ত কংগ্রেস প্রধান মন্ত্রীরা, দেশের অন্তান্য 
নেতৃবৃন্দ, তখনকার বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজনুল হক, মুজফ.ফর আহম্মদ, নীহারেদ্দু 
দত্ত মজুমদার, বঙ্ছিম মুখাজি এম. এল. এ. সকলেই আন্বামান-বন্দীদের অনশন 
ভঙ্গ করার অনুরোধ করে টেলিগ্রাম করেন, বন্দীদের কাছে। ভারতের কয়েকজন 
সর্বোচ্চ বিপ্লবীনেতাও ধাদের তিন আইনে আটকে রাখ হয়েছিল, অনশন ত্গ 
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করার জন্ঘ আন্দামান বন্দীদের টেলিগ্রাম করেন । গান্ীজী টেলিগ্রাম করে বলেন 
৮ 4] 80891] 09 00 85001৩ 1011 16115 00: ০1৮ সমস্ত অনশনত্রতী-_ 
জেল-কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে ছুই নম্বর ওয়ার্ডের রাক্নাঘরের বড়ে৷ ঘরটিতে 
একত্রিত হলেন ইতিকর্তব্য স্থির করার জন্য । মহাঁত্সা গান্ধীর বার্তার কী 
উত্তর দেওয়া হবে। অনশন ভঙ্গ কর! হবে কিনা- এই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে 
আলোচনা হল। অবশেষে বেশির ভাগ বন্দীর বিবেচনায় অনশন ভঙ্গ করাই 
সাব্যস্ত হল। অল্লকয়েকজন বন্দীর মতে গান্ধীজীর "২০117 কথাটির অর্থে 
ণু২61৩9০, বোঝায় কিন। তা স্প& করে জানবার জন্য গান্ধীজীর কাছে টেলিগ্রাম 
পাঠানো হল। স্থির হল : সবাঁই অনশন ভঙ্গ করবে । আর গান্ধীজীর দ্বিতীয় বার্তা 
না আসা পর্যন্ত-_ সর্দার গুরমুখ সিং, হাজর! সিং, রাঁধাবল্লভ গোপ, প্রাণকৃষ। 
চক্রবর্তা ও বিজন সেন, ডাঃ নারায়ণ রায়, অমলেন্দু বাগচী-_ এই সাতজন অনশন 
চালিয়ে যাঁবেন। সীইত্রিশ দিন অনশন করার পর এঁ সাত জন বাদে সকলেই 
অনশন ভঙ্গ করলেন। আর সাত দিন পর গান্ধীজীর দ্বিতীয় টেলিগ্রাম এল। 
তাতে “£৩19৪৪৩”, কথাটি ব্যবহার করা হয়েছিল । এর পর এঁ সাত জনও অনশন 
ভঙ্গ করেন। 

শেষ হল আন্দামান সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বিতীয় পর্বের 
অনশন যুদ্ধ । 

অবিলম্ধে সরকার বন্দীদের ফেরত পাঠাবার কাজ শুরু করল । ১৯৩৭ সালের 
সেপ্টে্বর মাসের মাঝামাঝি আন্বামান-বন্দীদের প্রথম দলটিকে ভারতে পাঠানো 
(05098018050) হল । সে দলে ছিলেন-_পাঁঞ্জাব, ইউ. পি., বিহার ও মাদ্রীজের 
সকলে আর বাংলার প্রায় পঞ্চাশ জন । 

এই সময়ে জেলের একজন জমাদীরকে প্রহারের অভিযোগে বন্দী প্রাণকৃষ, 
চক্রবর্তীকে স্থপারের হুকুমে পনেরো। ঘা বেত মারা হয়। 

বন্দীদের দ্বিতীয় দলটি ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে দেশে রওনা হন। আর 
তৃতীয় এবং শেষ দলটি আন্দামান সেলুলার জেল ছেড়ে দেশে রওনা হন ১৮ 
জানুয়ারি ১৯৩৮ । 

এই সময় বন্দীমুক্তির দাবিতে দেশবাসী, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ প্রচণ্ড 
বিক্ষোভ দেখান । কলকাতার রাজপথে সগ্য-নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি স্ৃভাষ- 
চন্দ্র ছাত্রদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন । 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামের বন্দী যোদ্ধাদের রক্তে, শেষ নিশ্বীসে, অনশনে, কাঁরা- 
গারের দৈনন্দিন যন্ত্রণা, কষ্টে, আন্দামান হয়ে উঠল ভারতের “শহীদ তীর্ঘ__ 
“মুক্তি তীর্ঘ*। 

আন্বামান-বন্দী ধাদের শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল তীদের মধ্যে খুব অল্প 
সংখ্যকই ছাড়া পেলেন । আর অনেকেই ভারত-রক্ষা আইনে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা 
বন্দী (1056506 ০01 [17019 /৯০) হলেন | কারণ তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে 
গেছে। বাঁকী সকলেই তাঁদের মেয়াদ খাটতে লাগলেন নিজ নিজ প্রদেশের জেলে । 
অবশেষে কেউ কেউ ১৯৪৫ সালে, আর বাঁকী সকলেই ১৯৪৬ সাঁলের মাঝামাঝি 
মুক্ত হলেন । 


১১৪ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্ৃভাষচন্দ্রের মহানিজ্রমণ 


১৯৩৯ পালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দীমামা বেজে উঠল। ৩ 
সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, ব্রিটিশ যুদ্ধ ঘোষণ1 করে জার্মানীর বিরুদ্ধে । শুরু হল ভারতে 
ইংরেজের সতর্কতাযূলক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা । বছ বিপ্লবী আবার ইংরেজের 
কারাগারে বিনা বিচারে আটক হয়ে রইলেন । 

কলকাতায় হলওয়েল মন্ুুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনে স্বভাঁষচন্ত্র গ্রেপ্তার হন 
২ জুলাই ১৯৪০ সালে । ২৯ নভেম্বর তিনি বন্দী অবস্থায় প্রায়ৌপবেশন আরম্ত 
করেন, অসুস্থতার জন্য তীকে জেল থেকে তাঁদের এলগিন রোডের বাড়িতে অন্তরীণ 
করে রাখা হল-_ পুলিস ও আই. বি. পাহারায় ১৯৪০ সালের ৫ ডিসেম্বর । 
স্থভাষচন্ত্র নিজেকে তাঁর ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন ; কারে সঙ্গে দেখাঁও করতেন 
না। এমন-কি তাঁর খাবারও বাইরে রেখে দেওয়া! হত। এই অবস্থায় তিনি 
দিন কাটাতে লাঁগলেন | 

অবশেষে স্থভাষচন্দ্র তাঁর কলকাতার বাঁসভবন থেকে ছদ্মবেশে ভারত ছেড়ে 
গোপনে বিদেশে চলে যাবার জন্বা বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন ১৯৪১ সালের ১৭ 
জানুয়ারি গভীর রাত্রে। সঙ্গে নিলেন ভ্রাতুণ্পুত্র শিশিরকুমীর বৌঁসকে, গোঁমো 
পর্যস্ত এ ঘটন। কেবলমাত্র কয়েকজন জানতেন | খুবই গোপনীয়তা অবলম্বন করা 
হয়েছিল । কয়েক দিন পর এ খবর প্রকাশিত হয় । কিন্ত ততদিনে তিনি ভারত 
সীমান্ত পার হয়ে যেতে পেরেছেন বিন] বাধায় । এই মহান বিপ্লবী নায়কের 
মহানিক্রমণ আর-এক রোমাঞ্চকর বৈপ্লবিক ইতিহাস ! 

তেতাল্লিশ দিন কাবুলে গোঁপনে থাকার পর সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালের ১৮ মার্চ 
কাবুল ত্যাগ করে ইটালীয় পাসপোর্ট নিয়ে মোটরে করে হিন্দুকুশ পর্বতমালা 
অতিক্রম করেন এবং সমরখন্ রুশ সীমান্তে পৌঁছান সেই দিন রাত্রে । ২০ মার্চ 
১৯৪১-এ সমরখন্দ থেকে ট্রেনে স্থৃভাঁষচন্দ্র মক্ষে। পৌঁছান । সেখানে তীর সঙ্গে 


১৭৯৪ 


১/৬১%। 


ভারাক্রান্ত নেতাজী 


তি 


সস. 


আন্দামান সেলুলার জেলে স্ব 








জার্মান রাইদুতের সাক্ষাৎ হয়। ২৮ মার্চ ১৯৪১-এ স্ৃভাষচন্ত্র প্লেনে রোম হয়ে 
বালিনে পৌছান | 

বালিনের আজাদ-হিন্দ রেডিও থেকে স্কভাষচন্ত্র প্রথম বক্তৃতা দেন ১৯৪১ 
সালের ডিসেম্বর মাসে । সারা বিশ্ব সেদিন জানতে পাঁরে যে স্থভাঁষচন্দ্র বাঁিনে 
আছেন। 

১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট থেকে ভারতে আগস্ট বিপ্লব শুরু হয়। সারা ভারত 
ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে । রাজনৈতিক খন্দীতে ভরে 
যায় ভারতের জেলগুলি। 

স্থভাষচন্দ্র জার্ধানীতে ভারতীয় সৈম্যবাঁহিনী সংগঠিত করতে থাকেন। ইতিমধ্যে 
জাপানে অবস্থিত বিপ্লবী মহানায়ক রাঁসবিহারী বস্থর আহ্বানে ও অগ্যান্য প্রতিকূল 
কারণে তিনি জার্মানী থেকে জাপানে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। জার্সান গবর্নমেণ্টের 
ব্যবস্থায় তিনি আবিদ হাঁসানকে সঙ্গী করে একটি সাঁবমেরিনে জার্মানীর কিয়েল 
থেকে জাপানের উদ্দেশে যাত্রা! করেন ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩-এ | মাঁদাগাস্কারের 
কাছে পৌঁছান ২৮ এপ্রিল ১৯৪৩ পূর্বনির্ধারিত নিখুঁত পরিকল্পনা মতো সেখানে 
তাঁকে নেওয়ার জন্য একটি জাপানী ডুবোজাহাজ অপেক্ষা! করছিল । তাঁদের তুলে 
নিয়ে এই জাপানী ডুবোজাহাজটি ভারত মহাসাগর হয়ে পেনীং-এ পৌছায় ২ জুন 
১৯৪৩ | শেষ হয় মৃত্যু হাতে করে এই ছুঃসাঁহসিক বিপজ্জনক যাত্রা! ! সেখান থেকে 
স্থভাষচন্ত্র বিমানে টোকিও যান ১৩ জুন ১৯৪৩ | 


জাপানী দখলে আন্দামান 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দামানে যে-সমস্ত ইংরেজ 
ছিল তাদের ধীরে ধীরে মূল ভূখণ্ডে সরিয়ে নেওয়া হয়। অল্প-সংখ্যক ইংরেজ ও 
ক্ষুদ্র এক শাদক চক্র পড়ে রইল সেখানে । রইলেন-_ চীফ কমিশনারের সেক্রেটারি 
মিঃ বার্ড, হার্বার মাস্টার-__ কমাগ্ার আর. এন. ওয়াঁটার্স, ডেপুটি কমিশনার রেডিড, 
ট্রেজারি অফিসার অতুল চট্টোপাধ্যায় | 

২২ মার্চ ১৯৪২ আন্দামান সমুদ্রে এল তিনটি জাপানী যুদ্ধ জাহাজ। ২৩ মার্চ 
১৯৪২-এ জাঁপানীরা আন্দীমানে নামল-_- জাপানী সৈম্ভে ছেয়ে গেল। ইংরেজ 
সামরিক পুলিস বিনাধুদ্ধে হাতিয়ার সমর্পণ করল। আন্বামান-শাসকর। বন্দী 
হলেন। সেলুলার জেলে ঢুকে জাপানীরা দরজা খুলে দিল। করয়েদীর! মৃক্ত 
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হলেন । কোনে রাজনৈতিক বন্দী সেখানে ছিলেন না! তখন | দশ-বারে। ঘণ্টার 
মধ্যে বিনা অস্ত্রে আন্দামানে জাপানী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৫ হাজার 
জাপানী সৈম্ভ আন্দামানে ছড়িয়ে পড়ে । 

আন্দামান প্রশাসনে স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহীষ্য নেবার জন্য জাপানীর! পোর্ট 
ব্েয়ার ক্লাবে এক সভার আয়োজন করে। সভাস্থ সকলে একমত হয়ে স্থানীয় 
স্থপরিচিত নাগরিক গোপালকৃষকে কমিশনার ও রামরুষ্ণকে সহকারী কমিশনার 
রূপে নিযুক্ত করেন । পুলিস স্থপার হলেন-_ নারায়ণ রাও। সহকারী পুলিস 
নুপার__ আতর সিং । নৌ-গুপচচরের প্রধান হলেন বাঁগচি | মেডিক্যাল আসো- 
সিয়েশনের সভাপতি হলেন-_ দেওয়ান সিং, সহ-সভাপতি-_ স্থরেন্দ্রনাথ নাগ, 
সরবরাহ অধিকর্তা ছুর্গ! প্রসাদ, সহকারী কমিশনীরের হেডক্লার্ক_ শ্রীরত্বম, 
তহশীলদার-_ এল, সি. সাংকাওয়া ও আবুল আহম্মদ, রেজিস্ট্রার অব কোর্টস- 
এর পদ পেলেন ব্রিজলাল | (দ্র. স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী, “গতি” ) 

নাগরিক শাসন প্রকৃতপক্ষে শুধু মাত্র পোর্ট ব্রেয়ারেই হয় | বিশাল আন্দামানে 
তার কোনে। কাজকর্ম হয় নি। জাপানী আমলে আন্দামানে গুপ্তচরবৃত্তি সংক্রান্ত 
মাঁমল৷ সাজানে] হয় তিনটি । প্রথম মামলায় বহুলোককে গুলি করে হত্য। করা 
হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মামলায় অনেক লোক গ্রেপ্তার হন) অত্যাচারে অনেকের 
জীবনাবসান ঘটে । সেলুলার জেলের এক অংশে এই-সব বন্দীদের আটক রেখে 
অমান্মষিক অত্যাচার করা হয় । 

অতঃপর নেতাজী স্থুভীষচন্দ্রেরে আন্দীমানে পদার্পণের পরবর্তী অধ্যায়ে 
স্বাভাবিক ভাবে নৈরাজ্যের অবসান ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন । 


আন্দামানে নেতাজী 
১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সর্বাধিনায়ক নেতাজী স্থৃভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 
হয় অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকার | আর ৭ নভেম্বর ১৯৪৩-এ আন্দামান আজাদ- 
হিন্দ সরকারের ভূখণ্ড বলে স্বীকৃত হল। 

নেতাঁজী আন্দামান পরিদর্শনে এলেন ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৩। জাপানী সামরিক 
বাহিনীর সর্বাধিনায়কের সঙ্গে ভীর বৈঠক হল । ১৯৪৩-এর ৩০ ডিসেম্বর গেলেন 
আন্দামান সেলুলার জেল পরিদর্শনে । ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রামীদের অনেক 
দুঃখকষ্টে এখানে বন্দী জীবনযাপন, শহীদের শেষ নিশ্বাসে ও লংগ্রামীদের 
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অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বন্দী অবস্থাতেও যুদ্ধ করার মহান স্থতি-ভারাক্রান্ত মনে 
নেতাজী তাকিয়ে রইলেন-__ সেলুলার জেলের দিকে! 

৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে পোর্টব্রেয়ারের জিমখান। ময়দানে এক বিরাট জন- 
সভায় নেতাজী নব্বই মিনিট ভাষণ দেন ও স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন 
করেন । “রস* দ্বীপে আন্দীমানের চীফ কমিশনারের বাঁংলোভেও স্বাধীন ভারতের 
পতাক! উড়তে থাকে । নেতাজী আন্দীমানের “শহীদ দ্বীপ” ও নিকোবরের 
“স্বরাজ দ্বীপ” নামকরণ করেন 1 

১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতাজী আন্দামান 
সন্বন্ধে বলেন--. “89 005 ৪০901580100 01 01015 161111015 01)০ 01015101021 
0০0৬51:1010010 1189 710/ 06০0106 ৪. 18901017891 91110109 11 9০0 29 %/৩11 
25 11) 1792)9, 71156 11052201010 ০01 005 41309108105 1789 53101009110 
5181719091)096 08080156 (176 /৯1009109178 89 21185 18061 1106 
3110151) 28 2, 0119010 001 0০01101591 19115011618... 11100 10185 88250111610 
১8119, ৬0101), 95 110912090 30 11) (196 77161001) ০৬০01100100, ০৮ 
176 95 1001101021 10119010615 ; 1106 40081779179 /1)616 001 09810110105 
97076160 15 (100 01090 ০ ০০ 119619090. 11) 111019+9 281) 101 11109001- 
06006, ৮৪10 ৮9 0810 [00190 06101001:5 অ11] 05 116618060 ০০৫1 
15 215995 1155 0190 0190 ০01 10180 (080 00105 (16 10090 51891” 
0081000,7+ 

_ দ্রষ্টব্য ঘি. 0. 01:09, 776 7০011 ০117 070%7, 2, 596 $ আন্দামান 
বন্দী মৈত্রী-চন্র প্রকাশিত 74%14717717447,741767 কারক পত্রিকা, ১৯৭৬ । 

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪-এ আনুষ্ঠানিক ভাবে আজাদ-হিন্দ সরকারের হাতে 
আন্দীমান-নিকোবরের শীসনভার আসে । চীফ কমিশনার হন-_ কর্নেল লোগ- 
নাথন, পুলিস প্রধান-_ লেঃ ইকবাল । আর এলেন মেজর আলভি, লেঃ স্থচ্চ। 
সিং ও শ্রনিবাঁস আয়েঙ্গীর | 
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আবার ব্রিটিশ অধিকারে আন্দামান ও স্বাধীনতা 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি ধীরে ধীরে পরিবতিত হতে থাকে এবং মিত্র শক্তি জয়লাত 
করতে থাকে । আন্ামানে জাপা নীরা ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আহুষ্ঠানিকভাবে 
আল্মসমর্পণ করে ১৯৪৫ সালের অক্টোবর ১০টা ১৫ মিনিটে । জাপানী বাহিনীর 
পক্ষ থেকে আডখিরাল তেইসো। হোরা (১৫101181 76190 13018) ও মেজর 
জেনারেল তামেনোরি (11810: 062618] 18106001), ইংরেজ বাহিনীর 
ব্রিগেডিয়ার জে. এ. সলোমন (81188010া 3, 4১, 90101187)-এর নিকট অন্ত 
সমর্পণ করে। ১৮,৮৪৬ জন জাপানী সৈচ্ঘ আন্দীমাঁনে ইংরেজ বাহিনীর হাতে 
বন্দী হয়। 

এই পুনর্দখলের পর আনামান ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর শীসনে থাঁকে। 
অবশেষে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ আন্দামান বেসামরিক শীসন ব্যবস্থা প্রবতিত 
হয়। মিঃ এন. কে, প্যাঁটারসন (বি, ৮০. 2৪161501) চীফ কমিশনার হন। 

এর আগেই দ্বিতীয় মহীযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে । এসে গেল ১৯৪৭ সালের ১৫ 
আগন্ট। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উড়তে থাকল স্বাধীনভারতের পতীকা, শতশত 
শহীদের শ্বতি-বিজড়িত, শত শত স্বাধীনতা-সংগ্রামীর রক্তে রঞ্জিত, মুক্তিতীরঘ 
তথা ভারত-তীর্ঘ আন্দামানে । 
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৯৬ বীরেন্দ্রচন্্র লাহিড়ী 
৯৭ বীরেন রায় 
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১০২ চিন্তাহরণ দাস 
১০৩ চুনীলাল দেব 
১০৪ দেবকুমার দস 
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২১৫ মণি (রমণী ) গাঙ্গুলী 


২১৬ মণীন্দ্র দে 
২১৭ মণীন্দ্রচন্দর সেন 
২১৮ মন্যথ দত্ত 
২১৯ মনমোহন সাহা 


২২০ মনোরঞ্জন ব্যানা্জি 
২২১ মনোরঞ্জন চৌধুরী 
২২২ মনোরঞ্রন গুহঠাকুরতা 


২২৩ মথুরানাথ দত্ত 
২২৪ মোহনলাল নাগ 


২২৫ মোহনকিশোর নমদীস 
২২৬ মোহিতমোহন মৈত্র 
২২৭ মোক্ষদারঞজন চক্রবতী 
২২৮ মৃত্যুঞ্জয় ব্যানাঁজি 


২২৯ মুকুলরঞন সেন 
২৩৩ মুরারি গোস্বামী 
২৩১ নগেন দাসগুধ্ 
২৩২ নগেন্জ্র দেব 
২৩৩ নগেন্দ্রনাথ রায় 
২৩৪ নগেন্দ্রনাথ গুহ 


২৩৫ নগেন মোদক 


২৩৬ নগেন্দ্রমোহন মুস্তাফী 


২৩৭ নলিনী দাস 
২৩৮ নলিনী সেনগুঞচ 
২৩৯ নন্দলাল দাসঞ্জগ্ 


২৪০ নন্দছলাল সিং 

২৪১ ননীগোপাল দাস 
২৪২ ননী দাসগুপ্ত 

২৪৩ নারায়ণচন্দ্র রায় 
২৪৪ নরেন্দজ্রনাথ দাস 
২৪৫ নরেক্চন্দ্র ঘোষ 

২৪৬ নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 
২৪৭ নেপাল সরকার 

২৪৮ নিবারণ চক্রবর্তা 
২৪৯ নিরঞ্জন সেন 

২৫০ নীরেন্দ্র বকুয়া 

২৫১ নির্যলেন্দু গুহ 

২৫২ নিশাকান্ত রায়চৌধুরী 
২৫৩ নিত্যরঞ্জন চৌধুরী 
২৫৪ নৃপেন্দ্র দত্তরায় 

২৫৫ পরেশচন্দ্র চৌধুরী 
২৫৬ পরেশচন্দ্র গুহ 

২৫৭ পরিমলচন্দ্র ঘোষ 
২৫৮ ফণীভূষণ দাসগগ্ত 
২৫৯ ফণি নন্দী 

২৬০ প্রবীরকুমার গোস্বামী 
২৬১ প্রফুল্পকুমার বিশ্বাস 
২৬২ প্রচুল্প ভৌমিক 

২৬৩ প্রফুল্লকুমার মন্ভুষদার 
২৬৪ প্রফুল্পনারায়ণ সান্কাল 
২৬৫ প্রকাশচন্দ্র শেঠ 

২৬৬ প্রাণগোপাল মুখাজি 
২৬৭ প্রাণকৃষণ চক্রবর্তী 
২৬৮ প্রাণরুষণ চৌধুরী 


৯২২৪ 


২৬৬ প্রশাস্তকুমার সেনগধ 
২৭০ প্রভাসকুমার রায় 
২৭১ প্রিয়দারঞজন চক্রবর্তী 
২৭২ প্রবোধকুমার রায় 
২৭৩ প্রন্োৎ রায়চৌধুরী 
২৭৪ প্রমোদরঞ্জন বসু 
২৭৫ প্রভাকর রিরুণী 
২৭৬ প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী 
২৭৭ প্রভাতকুমার ঘোষ 
২৭৮ প্রভাত মিত্র 

২৭৯ পূর্ণ গোস্বামী 

২৮০ পুর্ণেন্দুশেখর গুহ 
২৮১ রবীন্দ্র ব্যানাজি 
২৮২ রবীন্দ্রনাথ গুহরায় 
২৮৩ রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী 
২৮৪ রাঁধাবল্লভ গোপ 
২৮৫ রাধিকা দে (দাস) 
২৮৬ রজনীকান্ত সরকার 
২৮৭ রজতভূষণ দত্ত 

২৮৮ রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
২৮৯ রাঁজমোহন করঞ্জাই 
২৯০ রাখালচন্দ্র দে 

২৯১ রাখালদাস মল্লিক 
২৯২ রামচন্দ্র দাস 

২৯৩ রমেন্দ্রনাথ সঙ্গাজদার 


২৯৪ রমেশচন্জ রায় (দাস ) 


২৯৫ রমেশ চ্যাটাজি 


২৯৬ রামকষ (গুল ) সরকার 


২৯৭ রণধীর দাসগ্তপ্ত 


২৯৮ শচীন্দ্রন্দ্র হোম 
২৯৯ শচীন্দ্রলাল করগপ্ত 
৩০০ শচীন্দ্রনাঁথ মিত্র 
৩০১ শচীন্দ্র নন্দী 

৩০২ শৈলেন্্র দত্ত 

৩০৩ শৈলেশচন্দ্র রায় 
৩০৪ সমরেন্্র ঘোষ 

৩০৫ সনাতন রায় 

৩০৬ শান্তিপদ চক্রবর্তী 
৩০৭ শীস্তিগোপাল সেন 
৩০৮ সন্তোষকুমীর দত্ত 
৩০৯ শারদাপ্রসন্ন বন্থ 
৩১০ শরদিন্দু ভট্টাচার্য 
৩১১ শরৎধূপী দাঁস 

৩১২ সরোজকুমার বন্থ 
৩১৩ সরোজ রায় 

৩১৪ সরসীমোহুন মৈত্র 
৩১৫ শশীমোহন ভট্টাচার্য 
৩১৬ সতীশচন্ত্র বস্থু 
৩১৭ সতীশচন্দ্র পাকড়াশী 
৩১৮ সত্যব্রত চক্রবর্তী 
৩১৯ সত্যরঞ্জন ঘোষ 
৩২৭ সত্যেন্্রকুমার বস্থ 
৩২১ সত্যেন্্রনারায়ণ মনুষদার 
৩২২ সিরাঁছুল হক 
৩২৩ সহায়রাম দাঁস 
৩২৪ শচীন চক্রবর্তী 
৩২৫ সীতাংশু দত্তরণয় 


৩২৬ 


১১৬ 


৩২৭ স্ুবলচন্ত্র রায় 

৩২৮ স্থবোধ চৌধুরী 

৩২৯ স্থবোধ রায় 

৩৩০ স্থধাংশু দাসগুপ্ত (বাবু) 
৩৩১ স্থধাংশু দাসগুধ (মান ) 
৩৩২ স্থধাংু দাসগুপ্ত ( বাকুড়া ) 
৩৩৩ স্থধাংশু লাহিড়ী 

৩৩৪ সুধাংশু সেনগুপ্ত 

৩৩৫ স্ধেন্দুচন্্র দাস 

৩৩৬ স্ধীন্দ্রনাথ ভট্াচার্য 
৩৩৭ স্ধীন্দ্র রায় 

৩৩৮ সুধীর ভ্টীচার্য 

৩৩৯ স্থধীকুমার রায় 

৩৪০ স্থধীর চৌধুরী 

৩৪১ স্থুধীরকুমার সমাজদার 
৩৪২ স্থুখেন্দুবিকাঁশ দাসগুপ্ত 
৩৪৩ স্থকুমার ঘোষ 

৩৪৪ সুকুমার সেনগুগ্ত 

৩৪৫ হ্ছনীলকুমার ভট্রীচার্য 
৩৪৬ স্থনিষল সেন 

৩৪৭ স্থুরেন আচার্য 

৩৪৮ স্থুরেন বণিক 

৩৪৯ স্থরেন্দ্রণাথ দত্ত 

৩৫০ সুরেন্্রনাথ দত্তগুঞ& 


৩৫১ স্থরেক্ছ্ ধরচৌধুরী 
৩৫২ স্থরেন্জরমোহন কর রায় 
৩৫৩ স্থরেন সরখেল 

৩৫৪ স্থরেশচন্দ্র দাস 

৩৫৫ সুগীলকুমার ব্যানাজি 
৩৫৬ সুশীলকুমার চক্রবর্তী 
৩৫৭ স্থশীলকুমার গুপ্ু 

৩৫৮ স্থশীলকুমার দে 

৩৫৯ উমাশঙ্কর কোঙার 
৩৬০ উমেশ ( ক্ষুদিরাম ) ভট্টাচার্য 
৩৬১ উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল 
৩৬২ উপেন সাহা 

৩৬৩ উষাঁরঞরন দে 


আসাম 

৩৬৪ বিনয় নস্কর 

৩৬৫ গোপেন রায় 
৩৬৬ গৌরাঙগমোহন দাস 
৩৬৭ মতিলাল রায় 
৩৬৮ সত্যেন্দ্র রায় 


মাদ্রাজ 
৩৬৯ প্রতীবাঁদী ভয়ঙ্কর ভেঙ্কটাচার্য 
৩৭০ টি. সচ্চিদানন্দ শিবম্‌ 


১৩১ 


ফরাসী বিপ্লবে বাঁদ্িল দুর্গ পতনের অব্যবহিত ছ'দিন পর ( ১৬ ভুলাই ১৭৮৯) 
নির্বাচিত প্রতিনিধির! সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাঁস্ভিল দুর্গ ধংস করে ধুল্যবলুষ্টিত করতে 
হবে। এবং ধ্বংসভৃপের পাথর দিয়ে অকিক্ষদ্্ প্রতিক্কতি (মডেল) তৈরি করে প্রত্যেক 
পৌরসভায় পাঠানে! হোক । কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের বাস্তিল-- “আন্দামান সেলুলার 
জেল' ? তার কী গতি হবে? স্বাধীন ভারতে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তাঁকেও 
নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু আন্দামান “সেলুলার জেল' জাতীয় 
স্বিতিসৌধের অঙ্গীডৃত, নির্বাসিত প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রবল প্রতিরোধে 
তা! নিশ্চিহ্ন করণের গুপ্য প্রচেষ্ট। স্তব্ধ হয়ে যায় । সপ্তবাহুযুস্ত 'সেলুলার জেল'-এর 
তিনটি বাহু লুপ্ত হওয়ার পর বর্তমানে-_ একটিতে হাঁসপাঁতাঁল, অপরটিতে সরকারী 
কর্মচারীদের আবাসস্থল, তৃতীয়টিতে স্থানীয় কয়েদখান৷ এবং চতুর্ঘটি উন্মুক্ত আছে 
দর্শনার্থীদের জন্য । নীচের তলায় “সেলুলার জেল'-এর জুদীর্ঘ ইতিহাসের কিছু কিছু 
উদ্লেখযোগ্য ঘটন! ও ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি ( মডেল ) সন্নিবেশিত আছে-_ য' 
অবশ্তই দর্শনার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে । এই-সব দর্শনে অতীতের ছুংখবহ 
স্বতি মরণ ক'রে বেদনায় দ্বণাম়্ শিহরশে মন স্বভাবতই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। 


১৪২ 


সংযোজন 


অর্ধশতাব্দীব্যাপী এক অজ্ঞাত তথ্য 


১৯৩২ সালে বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যান্লি জ্যাকূসনকে কলিকাতা বিশ্ববিগ্কালয়ের 
সমাবর্তন উৎসবে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে তেজস্থিনী বিপ্লবী বীণ! দাঁস 
কারাদপ্ডাজ্ঞাপ্রাঞ্ত হন । সরকারের এক ভারতীয় সভাসদ বীণ। দাঁসের পরিবারকে 
অতি সঙ্গোপনে খবর পৌছে দেন যে জধন্ত আন্দামান সেলুলার জেলে যাঁদের 
নির্বাসিত করা হবে তাদের মধ্যে বীণা দাসের নামও তালিকাভুক্ত | বীণা দাসের 
খষিতুল্য পিত! বেণীমাধব দাস (ধার স্ন্ধে আত্মজীবনীতে উল্লেখ করতে গিয়ে 
নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বলেছেন-_- “শিক্ষকদের মধ্যে একজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী 
ছাপ রেখে গেছেন । তিনি হলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক বেশীমাধব দাঁস।"., 
মনে মনে ভাবতাম মানুষের মত মানুষ হতে হলে ওর আদর্শেই নিজেকে গড়তে 
হবে।” --ভারতপথিক'-__ নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী, পৃ. ৩৭ ) স্বনামধন্য 
চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথের ফাছে 
পাঠালেন এই অনুরোধ করে--যেন কর্তৃপক্ষের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করে 
এই অপচেষ্টা রোধ করা সম্ভব হয়। বীণ! দাসের জ্যেষ্ঠ ভগিনী শ্রীমতী কল্যামী 
ভট্টাচার্য (দাস )-কে সঙ্গে নিয়ে বিনয়েন্দ্রনাথ কবিগুরুর “উত্তরায়ণ' বাসভবনে 
সাক্ষাৎ করে যখন আবেদন রাখলেন স্বভাবতই তাকে ভীষণ বিচলিত দেখা 
গেল। ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে গুরুদেব দুটে। টেলিগ্রাম লিখে দিলেন । 
কলকাতায় এসে বিশ্বভারতী অফিস থেকে তিনি উক্ত টেলিগ্রাম ছুটি প্রেরণের 
ব্যবস্থা করলেন । 

১৩, ১০, ১৯৩২ তারিখে প্রেরিত টেলিগ্রাম ছুটি : 
(8) 770 0১ 25144727675 : 

5৫1915856 52610 810050 12006005 11) 0106 10017060190515 6০ 89৩ 

71195 3109, [095 (000 0101081 0100851)106100 01 081099010960101 00 

/0091038178, /000910980 (00120211858010 06017106519 1690109 


ঈ্৩ 


8281086 ৫600100600 0 00860 19118010678, 1386 ০৪15৫ 
06501289119 0০ 1,800 88০109010, 
(2) 20 2,229 26105 07 - 
*1$19% ] 16010596 ০01 83051101709 00 119050196519 17706155105 
2170 88৮5 11155 73108 1088 00100 051176 (01810800150 00 1106 
09107019119105 8100 910091 20009017516 ০01 096 /10081091)9, ০0811 
£50610118 11610 %/11] ড10 100011176 £191010096 8100 20101781801) 
06 0201 90010 00012. 
এই টেলিগ্রামের অভীপ্দিত ফল পাওয়া গেল। লেডি জ্যাকৃসন তীর পল্লীর 
বাসস্থান থেকে দ্রুত ছুটে গেলেন লগুনের ইগ্ডিয়া অফিসে এবং এই ছুষ্ট প্রচেষ্টাকে 
অন্ধুরেই বিনাশ করলেন । 
স্দ্রইব্য £ 99100055001781801) 9921061069১ 7471 4111) 7775775, 
20, 13, 1, 38. 
অতি সম্প্রতি বীণ! দাস ( ভৌমিক ) সুদুর হিমালয়ের পাঁদদেশে নিভৃতে 
নীরবে পরলোকগমন করেন । 


১৩৪ 


উপসংহার 


সর্বশেষে নির্বাসিত অবস্থায় যার স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিলেন, “যেখানে মৃত্যুর 
মুখে ঘোষিত হয় বিজয্লী প্রাণের জয়বার্তা'-_- ধাদের অশেষ ক্লেশ ও অত্যাচার সহনের 
ফল এই স্বাধীনতা-_ তাদের উদ্দেশে রেখে যাই “ক্ষতচিহৃলাঞ্চিত জীবনের 
প্রণতি' | কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে রাজবন্দীদের প্রেরিত 
অভিনন্দনের উত্তরে তাঁর আশীর্বচন দিয়ে উপসংহার করি য1 সর্বকালের স্বদেশের 
বিপ্লবীদের প্রেরণা স্বরূপ : 


বকৃনাতুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি 
নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন । 
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বীধা, সংগীত না মানিল বন্ধন । 
ফোয়ারার রন্্র হতে 
উদ্মুখর উধর্ব স্রোতে 
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কি অভিনন্দন | 


মৃত্তিকাঁর ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি 
স্বসমূথ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী। 
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর 
কী বর লভিল বীর, 
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী । 


'অমৃতের পুত্র মৌরা'__ কাহারা শুনাল বিশ্বময় | 
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয় । 
ভৈরবের আনন্দরে 
ঘুঃখেতে জিনিল কে রে, 
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয় । 
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ --রবীন্নাথ ঠাকুর 
দাজিলিং 


